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নব ভারত গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে     নব ভারত গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে     

অমৃত যাত্রাঅমৃত যাত্রা

অমৃত বিশেষ সংখ্যা 

দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০০ বছরের মধ্যে ‘উন্নত ভারত’ গড়ে 
তুলতে হবে, সেই লক্ষ্যে গহৃীত হয়েছে একশ�োটি সিদ্ধান্ত।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২বর ্ষ- ৩ খণ্ড- ৬

সমাচার
নিউ ইন্ডিয়া
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আমাদের পূর্ব পুরুষদের 
প্রজ্ঞা ও দরূদর্শি তা 

আমাদের অবাক করে

	 জল সংরক্ষণের গুরুত্ব হাজার বছর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: হাজার বছর আগে আমাদের সংস্কৃতিতে  
জল ও জল সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন একটি দেশ এই জ্ঞানকে তার শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে, 
তখন তার শক্তি দ্রুত বদৃ্ধি পায়। আমরা যখন আমাদের পূর ্বপুরুষদের প্রজ্ঞা এবং চিন্তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি 
তখন আমরা বিস্মিত হয়ে যাই।

	 অমতৃ সর�োবর নির্মাণ  একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে: চার মাস আগে ‘মন কি বাত’ অনষু্ঠানে আমি 
অমতৃ সর�োবরের কথা বলেছিলাম। অমতৃ সর�োবর নির্মাণ  গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যখন দেশের জন্য কিছু 
করার অনভূুতি, কর্তব্যব�োধ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকে, তখন সংকল্প যকু্ত হয়, কাজ দ্রুত 
সম্পন্ন হয়।

	 তেরঙ্গা তৈরি থেকে উত্তোত্তোলন: সারা দেশে জড়ুে অমতৃ মহ�োৎসবের অমতৃ বয়ে চলেছে। বৈচিত্র্যে ভরপুর এত 
বড় দেশে তেরঙ্গা উত্তোলনের সময় সকলের চেতনাও একইরকম ছিল। আমরা পরিচ্ছন্নতা ও টিকাদান অভিযানেও 
দেশের চেতনা দেখেছি।

	 ‘স্বরাজ’ সিরিয়ালটি দেখনু: দরূদর্শনে  'স্বরাজ' সিরিয়ালটি দেশের তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারী অজ্ঞাত নায়ক ও নায়িকাদের সঙ্গে পরিচিত করবে। এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ। আমার 
অনরু�োধ আপনি নিজে প্রতি রবিবার রাত ৯টায় দরূদর্শনে  এটি দেখনু। এবং আপনার সন্তানদের দেখান।

	 প্রযুক্তির সর্বো ত্তম ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণ পুষ্টি সচেতনতা প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ  অংশ: সেপ্টেম্বর 
মাসটি উৎসবে পরিপূর্ণ । সেইসঙ্গে একটি বহৃৎ পুষ্টি প্রচারে ভরা। প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য ন্ত 
পুষ্টি মাস পালন করা হয়। অপুষ্টির বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে প্রযকু্তির উন্নত ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণও 
পুষ্টি অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ  উপাদান হয়ে উঠেছে।

	 বাজরা বিশ্বজডু়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে: ভারতের অনরু�োধে রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালটিকে ‘ম�োটা শস্য’র 
আন্তর্জাতিক বছর হিসাবে ঘ�োষণা করেছে। দীর্ঘদি ন ধরে, যখনই ক�োন�ো রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশি অতিথি ভারতে 
আসেন, আমি ভারতে উৎপাদিত ম�োটা দানাশস্য ব্যবহার করে খাবার তৈরি করার চেষ্টা করেছি, যা এই গণ্যমান্য 
ব্যক্তিরা উপভ�োগ করেন। বাজরা বিশ্বজডু়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

	 গ্রামে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাফল্যের গল্প ভাগ করে নিন: ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে 
কতজন মানষু ক্ষমতায়িত হয়েছেন তা ভাগ করে নিন। আপনি গ্রামের ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে যতটা 
পারেন আমাকে লিখে জানান।

ম�োদী ২.০ (৯২তম পর ্ব, ২৮ আগস্ট, ২০২২) মন কি বাত ২.০

‘মন কি বাত শুনতে’ কিউআর ক�োড স্ক্যান করুন। 

আগস্ট মাসে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী হর ঘর 
তিরঙ্গা, বিদেশে অমৃত উৎসব, ‘স্বরাজ’ টেলি-সিরিয়ালের অজানা নায়কদের কাহিনি, 
উত্তরাখণ্ডের বেড ফলের ব্র্যান্ডিং-এর মত�ো বিষয়, হিমাচলের মহিলাদের পারস্পরিক 
সহয�োগিতা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলির অনন্য উদ্যোগ নিয়ে কথা 
বলেছেন। এখানে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের সারাংশ পড়ুন:
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প্রচ্ছদ 
নিবন্ধ

ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে অমতৃ মহ�োৎসব উদযাপন 
করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ স্বর্ণ যগুের দিকে 
এগিয়ে চলেছে। 						      ৮- ১২ 

স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব 
বিভাগে এরকম বীর স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের জীবন কাহিনি 
পড়ুন।  ৮৫-৮৮ 

শতবর্ষে র সংকল্প
ভিতরের পাতায়

মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে 
বিপ্লবীরা তাদঁের জীবন বিপ্লবীরা তাদঁের জীবন 

উৎসর্গ  করেছিলেনউৎসর্গ  করেছিলেন

গুরুত্বপূর্ণ  সিদ্ধান্তগুলি অমৃত 
যাত্রার ভিত হয়ে উঠেছে। 

সংবাদ সংক্ষেপ। 

ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী।

কৃষকদের সহজে 
ঋণ। 

গুজরাতে নতুন 
প্রকল্প। 

৪-৫

১৩-৭৮

৬-৭

৭৯

৮০-৮২ 

৮৩-৮৪ 

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিকতার য�োগ। 

এখন তের�োটি ভাষায় 
উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া 

সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ 
সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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প্রধান সম্পাদক
সত্যেন্দ্র প্রকাশ, 
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো,
নতুন দিল্লি

পরিকল্পক 
দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু ),
প�ৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

বরিষ্ঠ পরামর্শ  সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ  সম্পাদক
বিভ�োর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ  সম্পাদক
চন্দন কুমার চ�ৌধুরী
অখিলেশ কুমার

বরিষ্ঠ পরিকল্পক 
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা  

নিউ ইন্ডিয়ানিউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই টুইটার 
হ্যান্ডেলটি অনসুরণ করুন।

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: মণীশ দেশাই, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন
মুদ্রণ: আরাবল্লী প্রিন্টার্স  অ্যান্ড পাবলিশার্স  প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২,নয়া দিল্লি- ১১০০২০ 

য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ ইমেল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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শুভেচ্ছা!

ভারত যখন লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন ক�োনও লক্ষ্যই আর কঠিন থাকে না। এই 
চিন্তা নিয়েই ভারত স্বর্ণ যগুের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ১৫ আগস্ট সারা দেশ, বিদেশে থাকা 
ভারতীয়রা স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর উদযাপন করেছে। ভারত ২০৪৭ সালে তার স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির শততম বর্ষ  উদযাপন করবে। সেই লক্ষ্যে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে আমাদের 
দেশকে ‘উন্নত’ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 

আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাধীনতাকে একে অপরের পরিপূরক বলা হয়। একটি দেশ যত 
বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ , সে তত বেশি শক্তিশালী হয়। তাই আজকের ভারতের মধ্যে শক্তি ও 
পরিবর্তনের সমন্বয় ঘটেছে। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ 
হিসাবে গড়ে ত�োলার সংকল্পই নয়, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশ তার উন্নয়ন যাত্রায় 
নিজেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। অমতৃ কালের উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা তার ভিত্তি 
হয়ে উঠেছে। 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বহু নির্ণায় ক এবং সুদরূপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে যা দেশের উন্নয়নের গতিপথ পরিবর্তন করেছে, অমতৃ যাত্রার অগ্রগতিতে সহায়তা 
করছে। এই উন্নয়ন যাত্রায় এমন অসংখ্য সিদ্ধান্ত রয়েছে যা আগে সুয�োগের জন্য ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম�োদী সেই সমস্যাগুলি সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। 
একই নীতিগুলি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এই অমতৃ বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ হয়ে উঠেছে।

এই সংস্করণের ব্যক্তিত্ব বিভাগে ভারতরত্ন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের জীবন কাহিনি 
রয়েছে, স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব সিরিজে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক 
কাহিনি রয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী গুজরাতে বেশ কিছু প্রকল্পের সূচনা এবং 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

শক্তিশালী ভারত এক শান্তিপূর্ণ  এবং নিরাপদ বিশ্বের জন্য পথ তৈরি করবে। আসুন রাষ্ট্রকবি 
রামধারী সিং দিনকরের এই কথাগুলি দিয়ে দেশের মানুষকে অভিবাদন জানাই।
नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!

नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो, नमो!

আপনাদের মতামত পাঠাতে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

সম্পাদকের কলমে

( সত্যেন্দ্র প্রকাশ )

এখন তের�োটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া 
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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একটি উল্লেখয�োগ্য নতুন বিষয় 
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সর ্বশেষ সংখ্যাটি ভারত 

সরকারের উল্লেখয�োগ্য অর্জনগুলি সম্পর্কে তথ্যে পূর্ণ । দেশের 
আদিবাসী সমাজের একজন মহিলার ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে 

নির্ বাচিত হওয়া হ�োক বা ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের জয়যাত্রা- 
সবই অনুপ্রেরণাদায়ক আখ্যান। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ  ক্ষেত্রে 

ভারতীয়দের কৃতিত্বের জন্য আমাদের গর্বি ত হওয়া উচিত। 
সবুিধাবঞ্চিতদের সযু�োগ প্রদান করা, উৎসাহিত করা নতুন 

সরকারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের অবশ্যই তাদঁের কাছে প�ৌঁছাতে 
হবে যাদের কাছে এখনও সকল সবুিধা প�ৌঁছায়নি। 

প্রেমা থাঞ্জাভুরি
prema@gmail.com

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকার
প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার ১৬-৩১ আগস্ট 
সংখ্যাটি পড়ার সুয�োগ হয়েছিল। কেন্দ্রীয় 

সরকারের স্কিম এবং বিভিন্ন কর্মস ূচির সঠিক 
বিবরণ, গুরুত্বপূর্ণ  বিষয়গুলির নিয়ে প্রচ্ছদ 

নিবন্ধ, মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ  সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য 
তথ্য জানান�োর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে 

‘আজাদি কা অমতৃ মহ�োৎসবে’র নায়কদের গল্পও 
অনুপ্রেরণাদায়ক।

auragmishrabhu@gmail.com

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী
আমি একজন ছাত্র এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য 

প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি 
পড়ি। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই পত্রিকাটি আমাকে 

বহুভাবে সাহায্য করে।

সিদ্ধার্থ  সিং
siddharthathakur888@gmail.com 

পত্রিকা পড়ার পর উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে
‘আজাদি কা অমতৃ মহ�োৎসব’ উপলক্ষ্যে ভারত যখন নতুন রূপে নিজেকে 

প্রতিষ্ঠিত করছে, সেই শুভক্ষণে আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকার ১৫-৩১ 
আগস্ট সংখ্যাটি পড়ার সযু�োগ পাই। এই পত্রিকাটি নতুন ভারতের সংকল্পকে 
তুলে ধরে। প্রথমবার এই পত্রিকা পড়লাম। দেশের এই অগ্রগতির গল্প আমার 
উৎসাহ বদৃ্ধি করেছে। পত্রিকাটি পড়ার পরে একটি বিষয় বঝুতে পেরেছি যে 

আমার দেশ আমার ভারতবর্ষে র পরিবর্তন হচ্ছে, দেশে প্রচর সংস্কার করা 
হচ্ছে। এর সাথে, এটি প্রতিদিন নতুন সাফল্যের সাথে নতুন মাত্রা স্থাপন 

করছে। আমি আশা করি এই পত্রিকা ভবিষ্যতে আর�ো ভাল কাজ করবে।

ডঃ সঞ্জয় কুমার মিশ্র।
mishrakadma74@gmail.com

জরুরি এবং আকর ্ষণীয় তথ্য
‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকার এই নতুন সংখ্যাটি 

আমার খবু ভাল লেগেছে। আমি আমার ছাত্রদেরও এই 
বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করতে বলেছি। আমি 

মনে করি এই পত্রিকাটি প্রতিটি দেশবাসীর পড়া উচিত 
কারণ এটি আমাদের দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ , 
জরুরি এবং আকর্ষণ ীয় তথ্য প্রদান করে। এই পত্রিকাটি 

আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বদৃ্ধি করে। দেশে সংঘটিত 
বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুল�ো জানতে ও 

বঝুতে এই পত্রিকাটি খুবই সহায়ক।

ম�োহিত ত্রিপাঠী
mohittripathivashisth27@gmail.com

য�োগায�োগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩

ইমেল: response-nis@pib.gov.in 

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia

ডাকবাক্স
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ভারতের প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত 
ন�ৌবাহিনীতে যকু্ত হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর ক�োচি শিপইয়ার্ডে 
আয়োজিত এক অনষু্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ‘সমুদ্রের 
বাহুবলী’ নামে পরিচিত এই জাহাজটিকে ন�ৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত  
করেন। এর মাধ্যমে, ভারত বিশ্বের ছয়টি দেশের অভিজাত 
গ�োষ্ঠীতে য�োগ দেবে, যারা ৪০ হাজার টন বিমানবাহী রণতরী 
তৈরি করতে সক্ষম। বিক্রান্তের ৭৬ শতাংশ সম্পূর্ণ  দেশীয়ভাবে 
প্রস্তুত। এটি তৈরি করতে ম�োট ১৩ বছর এবং ২০,০০০ ক�োটি 
টাকা লেগেছে। দেশীয়ভাবে তৈরি জাহাজটি অ্যাডভান্সড লাইট 
হেলিকপ্টার, লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট ছাড়াও, মিগ-২৯কে যদু্ধ 
বিমান, কাম�োভ-৩১, এমএইচ ৬০আর মাল্টি-র�োল হেলিকপ্টার 

সমন্বিত ৩০টি বিমানের সমন্বয়ে একটি এয়ার উইং পরিচালনা 
করতে সক্ষম হবে। প্রতিরক্ষা খাতের জন্য আরেকটি সখুবর হল 
ভারত পশ্চিম সীমান্তের কাছে তার দেশীয় যদু্ধ হেলিকপ্টারের 
প্রথম স্কোয়াড্রন তৈরি করতে চলেছে। হিন্দুস্তান অ্যার�োনটিক্স 
লিমিটেড এই দেশীয় যদু্ধ হেলিকপ্টারটি তৈরি করেছে যা 
আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে, এটি 
ছাড়াও একটি ২০ মিলিমিটার বন্দুক সংযকু্ত রয়েছে এবং এই 
হেলিকপ্টার থেকে একটি ৭০ মিমি রকেটও নিক্ষেপ করা যেতে 
পারে। এটি বিশ্বের প্রথম যদু্ধ হেলিকপ্টার যা সমুদ্র পষৃ্ঠ থেকে 
অনেক উচুঁতে, এমনকি সিয়াচেনেও ব্যবহার করা যাবে। 

বিমান বাহিনীতে যুক্ত বিমান বাহিনীতে যকু্ত 
হবে প্রথম দেশীয় যুদ্ধ হবে প্রথম দেশীয় যদু্ধ 
হেলিকপ্টারহেলিকপ্টার

স্বনির্ভরতা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করেছেস্বনির্ভরতা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করেছে

বিক্রান্ত বিশাল, বিশেষ, মহিমান্বিত। এটি কেবল 
একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, এটি ২১ শতকের 

ভারতের কঠ�োর পরিশ্রম, প্রতিভা, প্রভাব এবং 
প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। আজ ভারত বিশ্বের 

সেই সব দেশের সঙ্গে য�োগ দিয়েছে, যারা 
দেশীয় প্রযুক্তিতে এত বড় বিমানবাহী রণতরী 

তৈরি করতে পারে। আইএনএস বিক্রান্ত দেশকে 
নতুন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ  করেছে। 

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

তিন দশকেরও বেশি সময় পরে আগত নতুন জাতীয় 
শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য হল ভারতকে আন্তর্জাতিক 
স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম শক্তি হিসেবে গড়ে ত�োলা 
এবং ভারতে শিক্ষাকে সর ্বজনীন করে শিক্ষার মান বদৃ্ধি 
করা। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক 
এখন জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠাম�ো প্রস্তুত করার জন্য 
একটি জনসাধারণের পরামর্শ  সমীক্ষার মাধ্যমে পরামর্শ  
গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল 

সাধারণ জনগণের কাছ থেকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত 
সংগ্রহ করা, সেই কারণে অভিভাবক, শিক্ষক,  ছাত্র এবং 
শিশুদের ‘জাতীয় পাঠ্যক্রমের জন্য ডিজিটাল সমীক্ষা’য় 
অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান�ো হয়েছে। আপনি 
ncfsurvey.ncert.gov.in লিঙ্কে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি 
২০২২ ডিজিটাল সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। 
এতে পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত দশটি প্রশ্ন থাকবে। সমীক্ষাটি 
সফলভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

স্কুলে র পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া উচিৎ? সমীক্ষায় 
অংশগ্রহণ করে বলুন

সংবাদ সংক্ষেপ 
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কেন্দ্রীয় সরকার সারের ক্ষেত্রে ‘এক দেশ-এক সার’ প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করতে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীনে, ২ অক্টোবর 
থেকে সারা দেশে একই ব্র্যান্ড নাম 'ভারত'-এর অধীনে সমস্ত 
ধরণের সার বিক্রি করা হবে। এর লক্ষ্য সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
‘ভারত’ ব্র্যান্ডকে একটি নতুন পরিচয় দেওয়া। একই সঙ্গে 
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সার বেছে নেওয়ার ঝামেলা থেকে কৃষকরা 

মুক্তি পাবেন বলে 
মনে করছে সরকার। 
এই স্কিমের অধীনে, 
ক�োম্পানিগুলিকে 
তাদের সার 
পণ্যগুলিকে ‘ভারত’ 
ব্র্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত  
করতে হবে, সেই 

সঙ্গে ম�োড়কের উপর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন সার প্রকল্পের 
ল�োগ�োও লাগাতে হবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে, ইউরিয়া, 
ডাই-অ্যাম�োনিয়াম ফসফেট (ডিএপি), মিউরেট অফ পটাশ 
(এমওপি) সহ সমস্ত সার শুধুমাত্র ভারত ব্র্যান্ডের অধীনে বিক্রি 
করা হবে। ২ অক্টোবর থেকে এগুলি ‘ভারত ইউরিয়া’, ‘ভারত 
ডিএপি’, ‘ভারত এমওপি’ এবং ‘ভারত এনপিকে’ নামে বাজারে 
পাওয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী আবার বিশ্বের 
জনপ্রিয়তম নেতা হয়ে উঠলেন

এখন থেকে রূপান্তরকামীরাও প্রধানমন্ত্রী জন 
আর�োগ্য য�োজনা- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের 
আওতায় আসবেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প 
দেশের ৫০ ক�োটিরও বেশি মানুষকে প্রতি বছর 
পাচঁ লক্ষ টাকা পর্য ন্ত স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করে। 
কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক 
এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃ পক্ষ এর জন্য সমঝ�োতা 
স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই পদক্ষেপের অংশ 
হিসাবে, রূপান্তরকামীদের জন্য একটি ‘মাস্টার 
প্যাকেজ’ প্রস্তুত করা হচ্ছে, যার মধ্যে তারঁা 
বিদ্যমান আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা এবং লিঙ্গ 
পরিবর্তন অস্ত্রোপচারের (সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট 
সার্জারি এবং চিকিৎসা) সুবিধা পাবেন। এর 
আওতায় রূপান্তরকামীরা সারা দেশে যে ক�োন�ো 
আয়ুষ্মান ভারত তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা 
সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমটি সেই 
সমস্ত রূপান্তরকামীদের সুবিধা প্রদান করবে যারা 
অন্যান্য কেন্দ্রীয়/রাজ্য স্পনসরকৃত স্কিম থেকে এই 
ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন না।    

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে 
রূপান্তরকামীদের নাম অন্তর্ভুক্ত  

করা হবে 

এক দেশ, এক সার স্কিম: এখন 
সমস্ত সার ‘ভারত’ ব্র্যান্ড নামের 
অধীনে বিক্রি হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ভারত সাত 
দশকের পুরন�ো শেকল ভেঙে উন্নয়নের পথে নতুন যাত্রা শুরু 
করেছে। বিশ্ব মঞ্চেও বহু উন্নত এবং শক্তিশালী দেশ ভারতের 
উপস্থিতির প্রশংসা করছে। এর ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদী আবারও বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নির্ বাচিত হয়েছেন। 
আমেরিকান ডেটা ইন্টেলিজেন্স ফার্ম  ‘দ্য মর্নিং  কনসাল্ট’-এর 
সমীক্ষা অনুসারে, অনুম�োদনের রেটিংয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
অ্যান্থনি অ্যালবানেস-সহ বিশ্বের ২২টি দেশের নেতাদের ছাড়িয়ে 
গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর অনুম�োদনের রেটিং ৬৫%। টানা 
দুই বছর এই রেটিংয়ে শীর্ষে  রয়েছেন তিনি। গত জানুয়ারিতেও 
পরিচালিত সমীক্ষায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর জনপ্রিয়তা 
সবচেয়ে বেশি ছিল তারপর ৭১% মানুষের পছন্দ হিসাবে নরেন্দ্র 
ম�োদী বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

সংবাদ সংক্ষেপ 
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লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 
ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারঁ বাবা 
দীননাথ মঙ্গেশকরের গানের শখ ছিল এবং 

তিনি একটি নাটক ক�োম্পানি চালাতেন। তিনি তারঁ 
ছাত্রছাত্রীদের গান শেখাতেন। এক সাক্ষাৎকারে লতাজি 
বলেছিলেন, “আমি বারান্দায় বসে বাবার শিষ্যের গান 
শুনছিলাম। আমি তাকঁে গিয়ে বলি তুমি এই বন্দিশটি 
(সঙ্গীতের বাধঁুনি বা রচনা) ভুল গাইছ। আমি তাকঁে 
গানটি গেয়ে শ�োনালাম। তারপর আমার বাবা চলে 
আসায় আমি সেখান থেকে দ�ৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। 
শিষ্য চলে যাওয়ার পর, আমার বাবা মাকে বললেন যে 

বাড়িতে একজন গায়ক ত�ো রয়েছে আর আমরা বাইরের 
ল�োকদের গান শেখাচ্ছি। পরদিন আমার বাবা সকাল 
ছয়টার সময় আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে হাতে তানপুরা 
তুলে দিয়েছিলেন।“
জিন্দেগি গাম কা সাগর ভি হ্যায়…
লতা মঙ্গেশকরের বাবা ১৯৪২ সালে মারা যান। জ্যেষ্ঠ 
সন্তান হওয়ার কারণে, তিন ছ�োট ব�োন-মীনা, আশা 
এবং উষা এবং ছ�োট ভাই হৃদয়নাথ-সহ পরিবারের 
দায়িত্ব লতার কাধঁে পড়ে। পরিবারের আর্থি ক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি অভিনয় এবং গানকে তারঁ পেশা 
হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারঁ বাবার 

ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী 
মানুষের স্বর তারঁ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। হিন্দু বিশ্বাসে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম, পরম সত্তা; তারঁ 
চেয়ে বড় কেউ নেই, যা সত্য এবং চূড়ান্ত শক্তি। সেই কণ্ঠই ঈশ্বর। মা সরস্বতীর আশীর্ বাদধন্য সেই 

কণ্ঠস্বর, লতা মঙ্গেশকর ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারঁ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পরল�োক গমন 
করেছেন। তারঁ জন্মদিনে সারা দেশ তারঁ প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে...  

ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরব্যক্তিত্ব

জন্ম- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯
মৃত্যু - ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
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বন্ধু  ছিলেন মাস্টার বিনায়ক দাম�োদর কর্ণাটকি । তিনি 
নবযুগ সিনেমাট�োগ্রাফি ক�োম্পানির মালিক ছিলেন। 
তিনি তাকঁে অভিনয় থেকে জীবিকা উপার্জনের পথ 
দেখিয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকরও কয়েকটি মারাঠি এবং 
হিন্দি ছবিতে ছ�োটখাট�ো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 
যাইহ�োক, অভিনয়ের প্রতি তারঁ আগ্রহ ছিল না, তাই তিনি 
সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে সঙ্গীতে নিয়োজিত করেছিলেন। 
প্রথমবারের মত�ো, তিনি একটি মারাঠি ছবিতে ‘পেহলি 
মঙ্গলা গ�ৌর’ (১৯৪২)-এ গান গেয়েছিলেন এবং 
অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে মাস্টার বিনায়কের 
মতৃ্যু র পর, সঙ্গীতজ্ঞ গ�োলাম হায়দার লতার গানের 
ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেন।
সময়টা ১৯৪৮ সাল। গুলাম হায়দার একদিন লতাকে 
প্রয�োজক শশধর মুখার্জির কাছে নিয়ে যান। সে সময় 
‘শহীদ’ ছবিতে কাজ করছিলেন তিনি। লতার গলা 
শুনে শশধর তাকঁে বললেন, এই মেয়েটির কণ্ঠস্বর খুবই 
পাতলা। গ�োলাম হায়দার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, “আগামী 
দিনে প্রয�োজক-পরিচালক লতার পায়ে পড়বেন এবং 
তাদঁের ছবিতে গান গাওয়ার জন্য অনুর�োধ করবেন।" 
তারঁ কণ্ঠস্বর প্রাথমিকভাবে তৎকালীন বিখ্যাত এবং 
কিংবদন্তি গায়িকা নূর জাহানের কণ্ঠ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি তারঁ নিজস্ব শৈলী গড়ে 
ত�োলেন।
জিন্দেগি ওর কুছ ভি নেহি, তেরি মেরি কাহানি 
হ্যায়…
চলচ্চিত্রের সঙ্গীতে সেই সময় উর্দুর প্রাধান্য ছিল। 
কথিত আছে যে একবার, সুরকার অনিল বিশ্বাস লতা 
মঙ্গেশকরকে সেই সময়ের সবচেয়ে সফল অভিনেতা 
দিলীপ কুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লতা 
মঙ্গেশকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনিল বিশ্বাস 
বললেন, “দিলীপ ভাই, এই লতা মঙ্গেশকর। মারাঠি। 
ইনি গান গান।“ এতে দিলীপ কুমার হেসে উত্তর দিলেন, 
"ওহ... মারাঠি, মারাঠিদের পক্ষে উর্দু বলা সহজ নয়।“ 
এই কথা শুনে লতা মঙ্গেশকরের মনে জেদ চেপে যায়। 
এরপর তিনি এক বছর ম�ৌলভীর কাছে উর্দু অধ্যয়ন 
করেন।
মেরি আওয়াজ হি পেচান হ্যায়…
১৯৫৮ সালে "মধুমতি" চলচ্চিত্রের "আজা রে পরদেশী" 
গানের জন্য তিনি প্রথমবার ফিল্মফেয়ার সেরা নেপথ্য 
গায়িকার পুরস্কার পান। সংগীত আয়োজনে ছিলেন 
সলিল চ�ৌধুরী। এর পরে, তারঁ কণ্ঠস্বরের আরও উন্নতি 
হতে থাকে এবং নতুন সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার 
ফলে তারঁ অভিজ্ঞতাও বদৃ্ধি পায়। লতা ফিল্মফেয়ার 
পুরস্কারের জন্য নতুন প্রতিভাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার 

সুয�োগ দেওয়ার জন্য প্রতিয�োগিতা থেকে নিজের নাম 
প্রত্যাহার করেছিলেন। এর আগে তিনি পরপর চারবার 
ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ‘ক�োরা 
কাগজ’ চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার জন্য তিনি জাতীয় 
পুরস্কার জিতেছিলেন। লতা মঙ্গেশকর ১৯৬৯ সালে 
পদ্মভূষণ, ১৯৮৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, 
১৯৯৯ সালে পদ্মবিভূষণ সহ ভারত ও বিশ্বজডু়ে অসংখ্য 
পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০১ সালে তাকঁে দেশের সর্বোচ্চ  
বেসামরিক পুরস্কার ‘ভারতরত্নে’ ভূষিত করা হয়। 

আমাদের লতা দিদি আমাদের 
ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তিনি মা 
সরস্বতীর আশীর্ বাদধন্য ছিলেন, 
তিনি আজ সবাইকে ছেড়ে চলে 
গেলেন। আমার মত�ো অনেকেই 
আছেন যারা গর ্ব করে বলবেন 
যে লতা দিদির সঙ্গে আমাদের 

সাক্ষাৎ হয়েছিল। সারা বিশ্বে লতা 
দিদির অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন। 
তারঁ মতৃ্যুতে  যে শনূ্যতা সষৃ্টি 

হয়েছে তা পূরণ করা যাবে না।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর ব্যক্তিত্ব
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ভারতের অগ্রগতির দিকনির্দেশিকা হল জাতীয়তাবাদ, অন্ত্যোদয় এবং সুশাসন 

শতবর্ষী সমাধান 
শতবর্ষে র সংকল্পকে 

সত্য করে তুলবে

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ  করে ভারত কর্তব্যপথকে জীবনপথে পরিণত 
করেছে। আমাদের দেশ সুবর্ণ  সংকল্প নিয়ে অমতৃ যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু 
একটি দেশের বিকাশ যাত্রায় তার ভিত মজবুত হওয়া একান্ত জরুরি। গত 
কয়েক বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে, আমাদের দেশ একাধিক 
নির্ণায় ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে আমাদের দেশ যখন তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির 

১০০ বছর উদযাপন করবে, তখন ভারত যেন একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে 
একটি উন্নত দেশ হয়ে উঠতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এমনই 

১০০টি সিদ্ধান্ত যা অমতৃযাত্রার ভিত্তি হয়ে উঠেছে... 

দেশের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা, 
অন্ত্যোদয়ের দর্শ ন ও সুশাসনকে সঙ্গী করেছে। এই প্রথমবার ক�োন 
কেন্দ্রীয় সরকার দেশের নিরন্তর অগ্রগতির জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছে 
এবং তা বাস্তবায়িত করে চলেছে। ২০৪৭ সালে ভারত যখন তার স্বাধীনতার 

শতবর্ষ  উদযাপন করবে, ততক্ষণে ভারত কেবল একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে না, 
বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারী হয়ে উঠবে। সাধারণত, যে ক�োন�ো ভাল�ো সরকারের 
মানদণ্ড হল সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে সরকারের সকল সুয�োগ সুবিধা প�ৌঁছে 
দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম মহৎ কাজ হল সেই 
মানুষদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা, বিকাশ যাত্রায় তাদঁের সামিল করা।

প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর নেতৃত্বে গত আট বছরে আগামী ২৫ বছরের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। 
উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে অনেক সামাজিক কুপ্রথার অবসান করা হয়েছে। 
২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দেশের জন্য প্রতিটি নীতি 
নির্ধা রণ এবং কর্মে  ‘সর্ বাগ্রে ভারত’ এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারত সীমান্তের 
নিরাপত্তা পরিকাঠাম�ো শক্তিশালী করেছে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, মানব 
কল্যাণের জন্য ভারত বহু দেশকে ক�োভিডের সময় ওষুধ এবং টিকা দিয়ে সাহায্য করেছে। 
উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মকু্ত, ডিজিটাল বিপ্লব, ক�োভিডের বিরুদ্ধে দেশীয় টিকা প্রস্তুত করে 
ভারত দেশের এবং অন্য দেশের মানুষদের জীবন সুরক্ষিত করেছে, পণ্য রফতানিতে 
রেকর্ড বদৃ্ধি হয়েছে- এই সবই এই সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কিছু অর্জন।

প্রধানমন্ত্রী একটি শক্তিশালী, সমদৃ্ধশালী, অন্তর্ভু ক্তিমূলক এবং উন্নত ভারত গড়ে 
তুলতে আগামী ২৫ বছরের সময়কে ‘অমতৃ কাল’ নাম দিয়েছেন। এর জন্য দেশবাসীকে 
সংকল্প গ্রহণে এবং তা উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী জনগণের সেবা করার উপায় হিসাবে জননীতিকে বিবেচনা 
করেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযান হ�োক বা সরকারের যে ক�োন�ো নীতি পরিকল্পনা, প্রতিটি 
অভিযানে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ এক নতুন ভারত যেখানে 
জনগণের অংশগ্রহণ শুধু ভ�োটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি জাতির সকল আশা-
আকাঙ্খা পূরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।  
অনুপ্রেরণামূলক স্লোগান পরিবর্তন আনছে
স্লোগান সম্পর্কে সাধারণত একটি বিশ্বাস থাকে যে সেগুলিকে আকর্ষণ ীয় করে তুলতে 

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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হবে, যাতে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে। 
কিন্তু ম�োদী সরকার উন্নয়নের গতি নিয়ে প্রতি বছরই 
নতুন স্লোগান তৈরি করে। নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন 
সরকারের ক�োন�ো স্লোগানই আকস্মিক ছিল না। 
প্রথম বছরে তিনি স্লোগান দিয়েছিলেন ‘সাল এক, 
শুরুয়াত অনেক” এবং দ্বিতীয় বছরে তিনি “মেরা 
দেশ বদল রাহা হ্যায়, আগে বাড় রাহা হ্যায়” স্লোগান 
দিয়েছিলেন দেশের উন্নয়নের গতি তরান্বিত করতে। 
ন�োটবন্দী-পরবর্তী সময়ে সরকারের স্লোগান ছিল 
“সাথ হ্যায়, বিশ্বাস হ্যায়”। চতুর্থ  বছরের স্লোগান 

‘সাফ নিয়াত, সহী বিকাশ’ সরকারের স্পষ্ট উদ্দেশ্যের 
প্রতি আস্থার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। ‘সবকা সাথ, 
সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস’ স্লোগানটি যখন 
সরকারের মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে, তখন জনগণের 
অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লালকেল্লা 
থেকে প্রধানমন্ত্রী একটি নতুন স্লোগান দেন – ‘সবকা 
সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’। 
ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী 
বলেছেন গত আট বছর পূর্ণ  হয়েছে সেবা, সুশাসন 
এবং দরিদ্র কল্যাণের লক্ষ্যে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
এবং ‘নব ভারত’এবং ‘নব ভারত’

যখন নরেন্দ্র ম�োদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের 
শাসনভার গ্রহণ করেছেন, তখন থেকেই 
একটি শব্দ খুবই জনপ্রিয় হয়- ‘নব ভারত’। 
কিন্তু এই কথার পিছনে তারঁ ভাবনা কী? 
স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরূ্ণ  করার পর, ভারত 
অমতৃযাত্রার পথ বেছে নিয়েছে অর্থা ৎ 
আগামী ২৫ বছরের সংকল্পকে সম্পূর্ণ  
করতে উদ্যোগী হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর পারিবারিক পটভূমির 
সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। তিনি দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ 
করেছেন, দরিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। 
আজ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, সরকারি সুয�োগ-
সুবিধা পাওয়ার পরেও তিনি নিজের খাবারের খরচ 
নিজেই বহন করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন 
ক�োনও কাজের পরিকল্পনা করেন তখন কার্য কর 
ফল পাওয়া অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী 
ম�োদী যে ক�োনও পরিকল্পনা ঘ�োষণা করেন যখন 
এটি বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়। 
এ পর্য ন্ত লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী ম�োদী যে 
পরিকল্পনা ঘ�োষণা করেছিলেন, তা প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর 
চিন্তাভাবনা অনসুারে ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বিদেশি শত্রুরা সর ্বদা ভারতের 
সম্পদ লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছে, লুঠতরাজ 

জন্মদিন: ১৭ সেপ্টেম্বর 

চালিয়েছে। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে  
ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক 
প্রশ্ন জাগতে পারে ক�োন নতুন ভারতের কথা বারবার 
বলা হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে, ভারত যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ 
আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল, তখন তা দেশের- সমাজের 
প্রান্তে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। 
স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও দেশের ৫০ শতাংশেরও বেশি 
মানুষ ব্যাঙ্কের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আবাসন 
হ�োক বা বিশুদ্ধ জ্বালানি, বা স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত 
ছিল দেশের বিশাল জনগ�োষ্ঠী। উন্নয়ন প্রকল্প শুরু 
হলেও শেষ হয়নি। সরকারি ক�োষাগারের উপর ব�োঝা 
বাড়তে থাকে, আমলাতন্ত্র এবং লাল ফিতা ফাসঁে কাজ 
আটকে থাকত। আগে দারিদ্র্য দরূীকরণের কথা বলা 
হলেও দীর্ঘদি ন ধরে দারিদ্র্য দরূীকরণে ক�োন�ো সমন্বিত 
প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এমন প্রেক্ষাপটে, যখন নরেন্দ্র 
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সকলের উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্ তিমূলক উন্নয়ন
ক�োনও ব্যক্তি, শ্রেণী, ক�োনও ভ�ৌগ�োলিক এলাকা, 
দেশের ক�োনও প্রান্ত যেন উন্নয়নের যাত্রায় পিছিয়ে 
না থাকে তা নিশ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। উন্নয়ন 
হতে হবে সর্ বাত্মক। বিগত ৮ বছরে দেশের এমন সব 
এলাকার উন্নয়ন করা হয়েছে যা দীর্ঘদি ন ধরে উপেক্ষিত 
ছিল। পূর ্ব ভারত হ�োক বা উত্তর-পরূ ্ব বা জম্মু ও কাশ্মীর, 
লাদাখ সহ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল বা 
উপজাতীয় অঞ্চল- ভবিষ্যতে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার 
ভিত্তি হয়ে উঠছে। একবিংশ শতাব্দীর এই দশকে, ভারত 

নীল অর্থ নীতির উন্নতির দিকে প্রচেষ্টা বদৃ্ধি করছে। 
গভীর সমুদ্র অভিযানের মাধ্যমে সমুদ্রের সীমাহীন 
সম্ভাবনা অন্বেষণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
দেশের যেসব জেলা অনগ্রসর বলে মনে করা হত�ো, 
এখন তারঁাও উন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে। দেশের 
১১০টিরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
পুষ্টি, রাস্তা এবং কর্মস ংস্থান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
জেলাগুলিকে ভারতের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সমান 
পর্যায় ে আনতে নিরলস চেষ্টা করছে। অর্থ নীতির জগতে 

ম�োদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, 
তখন তারঁ সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ‘কাজ হচ্ছে, 
হবে’, ‘কিছুই হওয়া সম্ভব নয়’, ‘এভাবেই চলতে হবে’ ‘মেনে 
নাও’- এই ধরনের মানসিকতা। প্রধানমন্ত্রী এই চিন্তাভাবনা 
বদলাতে কীভাবে নতুন শক্তি সঞ্চার করা যায়, তার উপর 
জ�োর দিয়েছিলেন।

দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের 
নিচে, জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের নিচে। 
তাদঁের আবেগ রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে দেশকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই যুব ভারতের 
তরুণদের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ  
করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এবং তাদের মধ্যে নতুন 
শক্তি তৈরি করতে 'নতুন ভারত' মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি 
যেভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছেন, অন্য ক�োন�ো 
নেতা তা করেননি। এই কারণেই দেশে প্রথমবারের মত�ো 
সমাজের প্রান্তিক মানুষরা সরকারি প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা 
পেয়েছেন। ‘সর্ বাগ্রে রাষ্ট্র’- এটি শুধু তারঁ জীবনের মন্ত্র নয়, 
তিনি তারঁ জীবনে এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি 
একজন কঠ�োর প্রশাসকও বটে।

উরিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাক�োটে এয়ার 
স্ট্রাইকের নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের সামনে ভারতের নবরূপ 
উপস্থাপন করেছেন এবং একটি বার্তা দিয়েছেন যে ভারত 
তার সীমান্ত রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদী দেশকে স্বনির্ভর করার প্রচারে গতি দিয়েছেন যা 

একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তারঁ 
বির�োধীরাও বিশ্বাস করেন যে তিনি সুয�োগ 
হাতছাড়া করেন না। দেশের সংকটগুলিকে 
সুয�োগে রূপান্তর করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে 
তারঁ।

আমার সরকার এভাবেই কাজ করে। কাজ স্থগিত 
রাখা, বিলম্ব করা, ফাইল চাপা দেওয়ার সংস্কৃতি  

বিলুপ্ত হয়েছে। জনগণের সহয�োগিতায় সরকার তার 
প্রতিটি মিশন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করছে। 

দেশের প্রতিটি মানুষ নরেন্দ্র ম�োদীকে 
তাদঁের নিজস্ব উপলব্ধিতে দেখেছেন। 
কেউ তাকঁে দেখেছেন একজন 
সমাজসেবক হিসাবে, আবার কেউ তাকঁে 
দেখেছেন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন 
বলিষ্ঠ নেতা হিসাবে যিনি দেশের নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কেউ তাকঁে 
একজন মহান তপস্বী হিসাবে দেখেছেন 
যিনি বিশ্বকে ভারতীয় সংস্কৃতি , ‘য�োগে’র 
সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, আবার কেউ 
তাকঁে ভারত মাতার সুয�োগ্য পতু্র হিসাবে 
দেখেছেন, যিনি সমস্ত আন্তর্জাতিক 
মঞ্চে সমদৃ্ধশালী ভারতের রূপ উপস্থাপন 
করেছেন। দেশের যবু সম্প্রদায় তারঁ মধ্যে 
একজন নির্দেশকের রূপ দেখতে পান। 
আবার কেউ তাকঁে দরিদ্রদের ত্রাণকর্তা, 
দরিদ্রদের বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস, শ�ৌচাগার 
এবং আয়ুষ্মান কার্ড প্রদানকারী আদর্শ  
রাষ্ট্রনেতা হিসাবে বিবেচনা করেন।

- অমিত শাহ , কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও
সমবায় মন্ত্রী 
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পুজঁিবাদ এবং সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক আল�োচনা হয়, 
কিন্তু ভারতও সমবায় ব্যবস্থার উপর জ�োর দেয়। এই 
খাতের ক্ষমতায়নের জন্য আলাদা সমবায় মন্ত্রক গঠন 
করা হয়েছে।

আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে ‘অপটিক্যাল ফাইবার’ 
পাতার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ভারতে খুব শীঘ্র 
ফাইভ-জি চাল ুহবে। এই দশকের শেষ নাগাদ সিক্স-জি 
চাল ুকরার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। সরকার গেমিং এবং 
বিন�োদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাধানগুলির প্রচার করছে। 
সরকার এই সব নতুন খাতে বিনিয়োগ করছে, ফলে 
দেশের তরুণ-তরুণীরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হচ্ছেন, 
তারঁা এর সফুল পাবে এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহ্যগত 
কর্ম জীবনের পাশাপাশি, তরুণরা এখন নতুন নতুন ক্ষেত্রে 
কর্ম  সংস্থানের পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। সমাজে 
নতুন ধারণার গ্রহণয�োগ্যতা বাড়ছে। এমতাবস্থায়, নতুন 
ধারণাকে আত্তীকরণ করে মূল চিন্তাকে সম্মান করতে 
হবে যাতে গবেষণা এবং উদ্ভাবন কাজের পাশাপাশি 
জীবনের একটি প্রধান অংশ হয়ে ওঠে। একবিংশ 
শতাব্দীর ভারত দেশের যবু সম্প্রদায়ের উপর পূর্ণ  আস্থা 
নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর ফলস্বরূপ, আজ উদ্ভাবন 
সচূকে ভারতের অবস্থান অনেক উপরে চলে এসেছে। 
গত আট বছরে পেটেন্টের সংখ্যা সাত গুণ বেড়েছে। 
ইউনিকর্নে র সংখ্যাও ১০০ অতিক্রম করেছে। গত আট 
বছরে শুরু হওয়া অনেক প্রকল্পের সবুিধা ক�োটি ক�োটি 
দরিদ্র মানষুের ঘরে প�ৌঁছেছে। উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান 
ভারত, আজ দেশের প্রতিটি গরিব মানুষ এই কর্মস চূির 
প্রভাব অনুধাবন করতে পারেন।

আজ সরকারি প্রকল্পের গতি বেড়েছে। ভারত নির্ধারি ত 
লক্ষ্য অর্জন করছে। দেশ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত 
এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এই যাত্রা এখানেই শেষ নয়। দেশকে 
পরিপূর্ণ  হতে হবে। এই সংকল্পকে সঙ্গী করে ভারত 
‘অমতৃ কাল’-এর যাত্রা শুরু করেছে যেখানে ১০০% 
গ্রামে রাস্তা থাকবে, ১০০% পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 
থাকবে, ১০০% সবুিধাভ�োগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড 
থাকবে এবং ১০০% য�োগ্য ব্যক্তিদের গ্যাস সংয�োগ 
থাকবে। সরকারের বিমা প্রকল্প হ�োক, পেনশন স্কিম 
হ�োক বা সরকারি আবাসন প্রকল্প হ�োক, প্রতিটি ক্ষেত্রে 
য�োগ্য ব্যক্তিকে সংযকু্ত করতে হবে। যারা রাস্তায় রাস্তায় 
জিনিস ফেরি করেন বা ফুটপাথে বসে পণ্য বিক্রি করেন 
স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ফেরিওয়ালাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার 
সঙ্গে সংযকু্ত করা হচ্ছে। ‘হর ঘর জল’ মিশনকে সফল 
করতে আজ দেশ পূর্ণ  গতিতে কাজ করছে। নতুন 
প্রজন্মের অবকাঠাম�োর জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালান�ো 
হচ্ছে। এই চিন্তা থেকেই শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি 

য�োজনা। আধুনিক বিশ্বে যে ক�োন দেশের উন্নতি 
আধুনিক অবকাঠাম�োর উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে 
এটি মধ্যবিত্তের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করে। এটা 
উপলব্ধি করেই দেশ ভূমি, জল, আকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
অগ্রগতির জন্য লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে, এবং কাজ 
করেছে। ট্রেনের গতি বদৃ্ধি করার জন্য ভারতীয় রেলের 
আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এখন যখন ভারত স্বাধীনতার 
৭৫ বছর পূর্ণ  করেছে এবং ২৫ বছরের অমতৃ যাত্রা 
শুরু করেছে, স্বাধীনতার শতবর্ষে র জন্য সবুর্ণ  সংকল্প 
গ্রহণ করেছে, সেই সময়ে আসুন জেনে নেওয়া যাক 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এমন গুরুত্বপূর্ণ  সিদ্ধান্তগুলির 
কথা যা অমতৃযাত্রার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। অমতৃ কালের 
সংকল্প অর্জনের জন্য যা আমাদের সহায়ক হয়েছে...

অমৃত যাত্রা এবং নব ভারত
স্বাধীনতার শতবর্ষ  পরূ্তিতে  একাধিক সাফল্য 
অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে আমাদের দেশ। এই 
সংকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য, তরুণ উদ্ভাবকরা 
‘জয় অনুসন্ধান’ স্লোগান দিয়েছেন। অমতৃকালের 
এই ২৫ বছরের সময়কাল অভূতপূর ্ব সম্ভাবনা 
নিয়ে এসেছে। এই সম্ভাবনা এবং সংকল্প সরাসরি 
তরুণদের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত। তরুণদের 
সাফল্য আগামী ২৫ বছরে ভারতের সাফল্য 
নির্ধা রণ করবে। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে, 
প্রধানমন্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজের একটি নতুন 
ধারণা তুলে ধরেন। আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ  সমাজ 
বহৃৎ পরিবর্তনের বাহক হয়ে ওঠে। ৬০-৭০ এর 
দশকে ভারত যেমন সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে 
দেশের সম্ভাবনা খুজঁে পেয়েছিল এবং কৃষকরা 
খাদ্যের ক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করে তুলেছিল। 
এখন গত কয়েক বছরে দেশটি অবকাঠাম�োগত 
বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। স্বাস্থ্য খাত 
হ�োক বা ডিজিটাল ক্ষেত্র, প্রযুক্তি খাত, কৃষি 
খাত, শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষা, প্রতিটি ক্ষেত্রের 
আধুনিকীকরণের উপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে 
যা প্রতিদিন নতুন নতুন সুয�োগ নিয়ে আসছে। 
ড্রোন প্রযুক্তি, টেলি-পরামর্শ , ডিজিটাল প্রতিষ্ঠান, 
ভার্চুয়া ল সলিউশন, পরিষেবা থেকে উৎপাদন 
সকল ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণরা 
কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারকে 
উন্নীত করার, সেচ সুবিধাকে আরও আধনুিক এবং 
উন্নত করার প্রচেষ্টা করছেন।  

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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প্রতিকূলতাকে সুয�োগে পরিণত করে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ তার পথে এগিয়ে চলেছে ভারত

একবিংশ শতাব্দীকে ভারতের শতকে 
পরিণত করার স্বপ্ন পূরণ করতে, দেশ যাতে 

স্বনির্ভর হয় তা নিশ্চিত করেই আমাদের 
এগিয়ে যেতে হবে। স্থানীয় পণ্যের প্রচার 

করার এবং স্থানীয় পণ্যকে বিশ্বের বাজারে 
প�ৌঁছে দিতে সহায়তা করার সময় এটা।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

n 	 বহৃত্তম দধু উৎপাদনকারী দেশ হল ভারত, বিশ্বের 
ম�োট দধু উৎপাদনের ২১% হয় ভারতে। ভারত 
সর্বোচ্চ  চিনি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় বহৃত্তম গম 
এবং মাছ উৎপাদনকারী, তৃতীয় বহৃত্তম ডিম 
উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের সপ্তম বহৃত্তম কফি 
উৎপাদনকারী দেশ।

n 	স্বাধীনতার পর রফতানি বদৃ্ধি পেয়েছে ৬০০ গুণ। 
২০২১-২০২২ সালে ম�োট রফতানি ছিল ৬৭৪ 
বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে পণ্য রফতানি প্রায় ৪২০ 
বিলিয়ন ডলার এবং পরিষেবা রফতানি ২৫৪ বিলিয়ন 
ডলার ছিল। 

n 	২০২১-২২ সালে ম�োবাইল রফতানির মূল্য ছিল ৫.৫ 
বিলিয়ন ডলার। 

n 	২০১৩ সালে, ১২৪ ক�োটি টাকার মধু রফতানি 
করা হয়েছিল, যা ২০২২ সালে ৩০৯ ক�োটি টাকায় 
প�ৌঁছেছে। বিশ্বের মধ্যে ভারত মধু উৎপাদনে চতুর্থ  
এবং রফতানিতে নবম স্থানে রয়েছে। 

n 	২০২১-২২ সালে রেকর্ড ৭ মিলিয়ন টন গম, ১ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কফি রফতানি করা 
হয়েছে। ভারত দ্বিতীয় বহৃত্তম চিনি রফতানিকারক 
দেশ। 

n 	স্বাধীনতার পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছয় গুণ 
বেড়ে ২০২১-২২ সালে ৩১৪.৫১ মিলিয়ন টন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন ২০২০ সালের ১২ মে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশকে স্বনির্ভর করে 
ত�োলার, একুশ শতককে ভারতের শতকে পরিণত করার কথা বলেছিলেন, তখন সারা পথৃিবী ক�োভিড 
অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছিল। প্রধানমন্ত্রী সকল স্তরে য�োগায�োগ করেছেন, ব্যবসায়ী এবং 
প্রয�োজকদের জন্য আইনি বাধাগুলি সরিয়ে দিয়েছেন এবং ২০ লক্ষ ক�োটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত 
প্যাকেজ প্রদান করেছেন। এর প্রভাব আমরা উৎপাদন এবং রফতানির ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি।

খাদি একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে 
গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র ম�োদী ২০০৩ সালে খাদির 
অবস্থার উন্নতির জন্য ‘খাদি ফর নেশন’ এবং 'খাদি ফর ফ্যাশন' 
নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 
পর তিনি ‘পরিবর্তনের জন্য খাদি’ সংকল্পকে যকু্ত করে এটিকে 
আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি খাদি-সম্পর্কিত সমস্যার 
সমাধান করেছেন এবং দেশবাসীকে খাদি উৎপাদনে উৎসাহিত 
করেছেন। গত ৮ বছরে খাদি যখন শীর্ষ  ফ্যাশন ব্র্যান্ড হয়ে 
উঠেছে তখন বিক্রি বেড়েছে চার গুণ। ভারতে প্রথমবার খাদি 
এবং গ্রামীণ শিল্পের টার্ন ওভার ১ লক্ষ ক�োটি টাকায় প�ৌঁছেছে। 
আড়াই ক�োটি নতুন কর্মস ংস্থান হয়েছে।

আমরা তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করেছি 
এবং আমাদের পথ ধরে কাজ করেছি
সারা দেশে যখন ক�োভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন 
দেশে পিপিই কিট উৎপাদন ছিল নগণ্য। এখন পিপিই কিট 
তৈরিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বহৃত্তম দেশ হল ভারত, চিনের পরেই 
রয়েছে। পিপিই কিট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৪.৫ লক্ষে 
প�ৌঁছেছে এবং এন-৯৫ মাস্কগুলির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন 
৩২ লক্ষে প�ৌঁছেছে।

১
নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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জাতীয় মহাসড়ক সম্প্রসারণের 
গতি প্রতিদিন তিনগুণ বাড়ছে

পরিসংখ্যান দিন প্রতি কিল�োমিটার 

২০১৩-১৪
২০২০-২১    

লক্ষ্য

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এই কথাগুলি ভারতের আধুনিক 
পরিকাঠাম�ো প্রকল্পগুলির সাথে দেশের উন্নয়নকে 
প্রতিফলিত করে, যার উপর ভিত্তি করে নতুন ভারত 
নির্মি ত হচ্ছে।

জাতীয় মহাসড়ক এক 
থেকে দেড় বার প্রসারিত 

হয়েছে 

৯১,২৮৭ ৩,৮১,৩১৫ ৭,০৫,৮১৭ ১,৪১,৩৪৫ 
২০১৩ ২০১৩ ২০২০-২১২০২০-২১

দেশের প্রায় ৯৯% 
গ্রামগুলি সড়কপথে 

যুক্ত 

ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে এখনও 
পর্য ন্ত ৮০০০ কিল�োমিটারের বেশি 
রাস্তা নির্মাণ  করা হয়েছে। ১১ নম্বর 
এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে। 

অবকাঠাম�োর গতিবেগ

n 	 জাতীয় সড়কের 
গড় গতি ২৫% বদৃ্ধি 
পেয়েছে।

n 	 ৫০০০ কিল�োমিটার 
দীর্ঘ  জাতীয় মহাসড়ক 
নেটওয়ার্ক নির্মাণ ের 
কাজ চলছে।

n 	 ৫৫০টি জেলা ৪ লেনের 
বেশি মহাসড়ক দ্বারা 
সংযুক্ত। 

n 	 বন্দরভিত্তিক উন্নয়ন 
কর্মস ূচি ‘সাগরমালা’র 
অধীনে ১৯৪টি প্রকল্প 
সম্পন্ন হয়েছে।

n 	 করিড�োরের সংখ্যা 
৬ থেকে বেড়ে ৫০টি 
হয়েছে।

n 	 প্রায় ২৭টি এক্সপ্রেসওয়ে 
চালু হয়েছে। ২৫টির 
বেশি কাজ চলছে।

n 	 জাতীয় পরিকাঠাম�ো 
পাইপলাইন পরিকল্পনায় 
৯৩৬৭টি প্রকল্প 
অন্তর্ভুক্ত  রয়েছে, যার 
জন্য ব্যয় হবে ১৪২ লক্ষ 
ক�োটি টাকারও বেশি। 
২৪৪৪টি প্রকল্পের কাজ 
শুরু হয়েছে।

এই সময়টা ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর, স্বাধীনতার অমতৃ 
কাল। স্বনির্ভর ভারতের সংকল্প নিয়ে, আমরা আগামী ২৫ বছরের 
জন্য ভারতের কাঠাম�ো তৈরি করছি। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় 
মহাপরিকল্পনা ভারতের আস্থা ও স্বনির্ভরতাকে আরও এগিয়ে 
নিয়ে যেতে চলেছে।		  - নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

১২
৩৭
৫০

আধুনিক অবকাঠাম�ো 
ভারতের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে 

প
রিস


ংখ

্যান
 দি

ন 
প্রতি


 কিল�োমিটা





র 

আমরা যখন সেতু এবং রাস্তা তৈরি করি, তখন আমরা 
কেবল শহর এবং গ্রামকে সংযকু্ত করি না। আমরা 

অর্জনকে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, সুয�োগকে আশার সঙ্গে এবং 
সুখকে জীবনের সঙ্গে যকু্ত করি।

-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 
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n 	অনেক সময় দেখা যায় রাস্তা নির্মাণ ের পর, 
পাইপ বিছান�োর জন্য আবার গর্ত খনন করা 
হয় বা তার বসান�োর জন্য পরু�ো রাস্তাটি খনন 
করতে হয়। এর পিছনে কারণ হিসেবে বলা 
হয়েছে, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। 
কিন্তু এই দৃশ্যগুল�োই আমরা ভারতীয়রা বছরের 
পর বছর ধরে দেখে আসছি।

n 	সমন্বয়ের এই অভাব কাটিয়ে উঠতে, প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী ১০৭ লক্ষ ক�োটি টাকার গতিশক্তি 
জাতীয় মহাপরিকল্পনা চালু করেছিলেন ২০২১ 

সালের অক্টোবরে। এখানে ১৬টি মন্ত্রক এবং 
বিভাগকে একক প্ল্যাটফর্মে  সংযকু্ত করা 
হয়েছে।

n 	দেশে নির্মি ত প্রতিটি অবকাঠাম�ো প্রকল্প 
গতিশক্তির আওতায় আসবে। আগামী 
অর্থ বছরে, প্রায় ২৫০০০ কিল�োমিটার জাতীয় 
মহাসড়ক সম্প্রসারণ, ৬০ কিল�োমিটার 
র�োপওয়ে প্রকল্প, রেলপথের সুরক্ষার সাথে যুক্ত 
কবচ এবং ১০০টি কার্গো  টার্মি নালের উন্নয়নও 
এতে অন্তর্ভুক্ত  করা হয়েছে।

প্রকল্পগুলি আর স্থগিত 
বা আটকে থাকবে না 

প্রকল্প	      প্রকল্প শুরু	      উদ্বোধন 

অটল টানেল	      ২০০২	      ২০২০ 

ক�োশি রেল সেতু	      ২০০৩		  ২০২০

পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে	     ২০০৩		  ২০১৮ 

বিদার- কালবুর্গি  রেল লাইন    ২০০০		  ২০১৭

পাকইয়ং বিমানবন্দর	      ২০০৮		  ২০১৮ 

পারাদ্বীপ শ�োধনাগার 	      ২০০২		  ২০১৬ 

ক�োলাম বাইপাস 	       ১৯৭২		  ২০১৯ 

সরযূ খাল প্রকল্প 	       ১৯৭৮		  ২০২১ 

গ�োরখপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টটি ১৯৯০ সালে বন্ধ হয়ে যায় 
এবং ২০২১ সালে পুনরায় চালু হয়		

ভারত গত আট বছরে বিশ্বমানের অবকাঠাম�ো তৈরি করেছে। 
কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এখন 
সম্পূর্ণ  হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুল�ো এখন রেকর্ড সময়ে দ্রুত 
গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, 
“যে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর আমরা স্থাপন করি, আমরা তাদের 
উদ্বোধনও করি। এটা অহংকার নয়, আমাদের বিশ্বাস।“ 

n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দায়িত্ব 
গ্রহণের পরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি 
সম্পূর্ণ  করার জন্য ‘প্রগতি’ মঞ্চ 
গড়ে ত�োলা হয়।

n 	 কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি 
এই প্রযুক্তি-ভিত্তিক মাল্টি-
মডেল মঞ্চের সঙ্গে জড়িত। 
প্রকল্পগুলির গতিপ্রকৃতি 
প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে 
পর্যবেক্ষণ  করেন।

n 	 ‘প্রগতি’র ৪০টি বৈঠকে 
প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্য ন্ত ১৫ 
লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি ম�োট 
৩২০টি প্রকল্প এবং কর্মস চি 
পর্যাল�োচ না করেছেন।

প্রগতি
থেকে প্রাপ্ত 
প্রকল্পগুলির 

বিকাশ.. 

আধুনিক অবকাঠাম�ো 
৪
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৬

n 	 অগাস্টে পরীক্ষামূলকভাবে বারাণসী থেকে মারুতি 
গাড়ির একটি চালান হলদিয়ায় পাঠান�ো হয়েছিল।

n 	হলদিয়া থেকে বারাণসী জলপথ তৈরি হওয়ায় 
শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং 
পশ্চিমবঙ্গও, অর্থা ৎ পূর ্ব ভারতের একটি বড় অংশ 
উপকৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বদৃ্ধির সাথে সাথে 
কনটেইনার কার্গো  দ্বারা পরিবহন কর্মস ংস্থানের 
সুয�োগ বদৃ্ধি পাবে। 

n 	বর্তমানে, দেশের ২৪টি রাজ্যে ১১১টি জাতীয় 
জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে ১০৬টি 
জাতীয় জলপথ হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, আগে 
মাত্র পাচঁটি জলপথের মর্যাদা  পেয়েছিল। 

বারাণসী এবং হলদিয়ার মধ্যে জল পরিবহন চালু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন খরচ উল্লেখয�োগ্যভাবে 
কমে গিয়েছে। এছাড়াও, আত্মনির্ভর ভারত রূপকল্পের 
অধীনে একটি জলপথ ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে, যা 
ভারতকে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সংযকু্ত করবে 
এবং নতুন কর্মস ংস্থানের সুয�োগ তৈরি করবে।

উন্নত জলপথ
উন্নয়ন এক নতুন যুগের 
সূচনা করেছে 

৪৬৩৪১৩৯০
জাতীয় জলপথ-১  

ক�োটি টাকা হলদিয়া থেকে বারানসী

বগিবিল ব্রিজ 
আসাম-অরুণাচলের 
জন্য নতুন জীবনপথ

এটি শুধু একটি সেতু নয়, এই 
অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে 

সংযকু্তকারী একটি পথ। এর ফলে 
আসামের সঙ্গে অরুণাচলের দরূত্ব 
কমেছে এবং মানুষ অনেক সমস্যা 

থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদঁের 
জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয়েছে। 

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n  ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মি ত ৪.৯৪ কিল�োমিটার দীর্ঘ  বগিবিল সেতু নির্মি ত 
হওয়ার ফলে ধেমাজি থেকে ডিব্রুগড়ের দরূত্ব মাত্র ১০০ কিল�োমিটারে 
নেমে এসেছে। আগে এটি ছিল ৫০০ কিমি, যার জন্য সময় লাগত ২৪ 
ঘন্টা। এটি দেশের দীর্ঘ তম রেল-সড়ক সেতু, উপরে রাস্তা এবং নীচে রেল 
লাইন রয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে বগিবিল সেতু নির্মাণ ের দাবি ছিল। এই 
সেতুতে প্রতি ১২৫ মিটারে ৩৯টি গার্ডার রয়েছে।

কিমি 
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৭ 

চন্দ্রভাগা সেতু
চন্দ্রভাগা নদীর উপরে 
বিশ্বের উচ্চতম 
রেলওয়ে সেতু

১৩১৫
দৈর্ঘ্য

মিটার
২৭৯৪৯

খরচ

ক�োটি টাকা 

৩৫৯ মিটার উচুঁ চন্দ্রভাগা 
সেতু, বিশ্বের সর্বো চ্চ রেলওয়ে 
সেতু। এটি প্যারিসের আইফেল 

টাওয়ারের থেকে ৩৫ মিটার উচুঁ।

সেতু নির্মাণ ে ২৮,৬৬০ 
মেট্রিক টন ইস্পাত 
লেগেছে, এর প্রস্থ 

১৩ মিটার এবং এটি 
'পরিষেবায�োগ্য’ 
থাকবে প্রায় ১২০ 

বছর।

ডিআরডিও’র 
সহায়তায় 

বিশ্বে প্রথমবার 
এই সেতুটিকে 

বিস্ফোরক-বির�োধী 
হিসাবে নির্মাণ  করা 

হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে ২০২১ সালের ৫ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের 
চন্দ্রভাগা নদীর উপর বিশ্বের সর্বোচ্চ  রেলওয়ে সেতুর খিলান 
নির্মাণ  সম্পন্ন করেছে। প্রক�ৌশল দক্ষতার একটি চমৎকার 
উদাহরণ, এই সেতুটি প্রতিটি দেশবাসীকে গর্বি ত করে। এই সেতু 
নির্মাণ ের ফলে এখন কয়েক ঘণ্টার দরূত্ব মিনিটে নেমে আসবে। 

এই নির্মাণ  কাজটি 
শুধুমাত্র অত্যাধুনিক 

প্রক�ৌশল এবং প্রযকু্তির 
ক্ষেত্রে ভারতের 

ক্রমবর্ধ মান শক্তি প্রদর্শ ন 
করে না, ‘সংকল্প সে 

সিদ্ধি’র মাধ্যমে দেশের 
পরিবর্তিত কর্ম  সংস্কৃতি র 

উদাহরণও তুলে ধরে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, 

প্রধানমন্ত্রী 
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প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 
আত্মনির্ভরতার সূচনা

স্বাধীনতার আগেও ভারতের প্রতিরক্ষা খাত খুবই শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে ভারত ছিল প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি গুরুত্বপরূ্ণ  অস্ত্র সরবরাহকারী 

দেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই খাত উপেক্ষিত ছিল, ফলে ভারত বিশ্বের 
সবচেয়ে বড় অস্ত্র ক্রেতা দেশ হয়ে ওঠে। এই ভাবমূর্তি  ভেঙে স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা 

খাতের অভিযান শুরু হয়েছে।
n  দেশের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহে 

ম�ৌলিক পরিবর্তন আনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল 
ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট পলিসি ২০১৬ ঘ�োষণা।

n 	এখনও পর্য ন্ত, ম�োট ৩১০টি প্রতিরক্ষা পণ্য 
এবং সিস্টেমের তিনটি তালিকা জারি করা 
হয়েছে, এই পণ্যগুলির আমদানি সীমিত করা 
হবে এবং দেশের মধ্যে ক্রয় করা হবে। এই 
বছরের প্রতিরক্ষা ক্রয় বাজেটে, অভ্যন্তরীণ 
বাজার থেকে প্রতিরক্ষা পণ্য কেনার জন্য ৬৮% 
পরিমাণ সংরক্ষিত হয়েছে।

n 	৪৮,০০০ ক�োটি টাকায় দেশীয় তেজস বিমান 
কেনার অনমু�োদন। ক্ষুদ্র  শিল্পের সঙ্গে 
স্টার্টআপগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি 
সূচক ড্রাইভ চালু করা হয়েছিল। ‘মেক ইন 
ইন্ডিয়া’র অধীনে অস্ত্র ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম 
তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। 

এই সংকল্পে আমি স্বনির্ভর 
ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 

এমন বীজ দেখতে পাচ্ছি যারা 
এই স্বপ্নকে বটবকৃ্ষে রূপান্তর 
করতে চলেছেন। আমি সেনা 
কর্ম কর্তাদের স্যালুট জানাই।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৮
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তামিলনাড়ু  এবং উত্তরপ্রদেশে দেশীয় প্রতিরক্ষা পণ্য 
উৎপাদনের প্রচারের জন্য দটুি প্রতিরক্ষা করিড�োর 
স্থাপন করা হয়েছে। গত ৫ বছরে প্রতিরক্ষা পণ্যের 
আমদানি ২১২% কমেছে। 

অগ্নিপথ স্কিম সেনাবাহিনীতে তারুণ্যের জ�োয়ার আনবে

সিডিএস পদ সৃষ্টি এক পদ, এক পেনশন 

সীমান্তে মজবুত অবকাঠাম�ো 

 এর ফলে

তেজস বিমান কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে 
অনেক দেশ। ফিলিপিনসের পর ভারত 
অন্যান্য দেশে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ 
করবে।

৯১১৬ ৮৪৩৫
১২,৮১৫  

২০১৯-২০

৩৬০০ কিমি৪৭০০

৭২২০ কিমি১৪৯৫৩

রাস্তাসেতু

২০০৮-১৪   ২০০৮-১৪   

২০১৪-২০২০১৪-২০

n ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সময়ের সঙ্গে 
আরও উপয�োগী করে ত�োলার জন্য 
প্রযুক্তিগত জ্ঞান, আধনুিকীকরণ, 
তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান করতে 
সম্প্রতি অগ্নিপথ স্কিমটি চালু করা 
হয়েছে।

n প্রার্থীরা অগ্নিপথ স্কিমের জন্য 
আবেদন করতে পারেন যদি তাদঁের 
বয়স সাড়ে সতের�ো থেকে ২৩ 
বছরের মধ্যে হয়। কর�োনা মহামারির 
কারণে নিয়োগের প্রথম বছরে মাত্র 
দুই বছরের বয়স শিথিলকরণের 
প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে আর�ো 
তরুণরা সুয�োগ পাবেন।

n নিয়োগপ্রাপ্ত যুবকদের ছয় মাসের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর তারঁা 
সেনাবাহিনীতে ৩.৫ বছর চাকরি 
করবেন। চার বছর চাকরির পর 
২৫% অগ্নিবীরকে তাদঁের দক্ষতার 
ভিত্তিতে স্থায়ীপদে নিয়�োগ 
করা হবে। ৪ বছর পরে যেসকল 
অগ্নিবীররা অবসর নেবেন, তারঁা 
১১.৭১ লক্ষ টাকা পাবেন।

n সেনাবাহিনীর মধ্যে উন্নত সমন্বয়ের 
জন্য দীর্ঘদি ন ধরে ‘চিফ অফ 
ডিফেন্স’ স্টাফের দাবি চলে 
আসছিল, শেষ পর্য ন্ত তা গহৃীত 
হয়েছিল। জেনারেল বিপিন 
রাওয়াত প্রথম সিডিএস নিযুক্ত হন।

n আধনুিকীকরণ ছাড়াও ‘এক 
পদ এক পেনশন’ বাস্তবায়ন 
ম�োদী সরকারের ঐতিহাসিক 
সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম 
একটি। এই সিদ্ধান্ত গত ৪৩ 
বছর ধরে আটকে ছিল। 

প্রথমবার শীর্ষ  ২৫টি অস্ত্র রফতানিকারক 
দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত।

পরিসংখ্যান ক�োটিতে 
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n পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ২০১৬ সালের ১৮ 
সেপ্টেম্বর উরিতে সেনা সদর দফতরে হামলা 
চালিয়ে ১৮ জন ভারতীয় সেনাকে হত্যা 
করেছিল। এই নারকীয় হত্যার জবাবে ভারত 
সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায়। ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর 
ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) 
প্রবেশ করে এবং সন্ত্রাসবাদী লঞ্চ প্যাডে 
সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে এটিকে ধ্বংস করে 
দেয়। এই স্ট্রাইকের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী 
পাকিস্তানের অনেক সন্ত্রাসবাদী শিবির সম্পূর্ণ  
ধ্বংস করে দেয়। 

n পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু 
ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফ 
কনভয়ে আক্রমণ করে। এই হামলায় ৪০ জন 
সিআরপিএফ জওয়ান শহীদ হন এবং আরও 
অনেকে গুরুতর আহত হন। হামলায় শহিদ 
হয়েছেন ৪০ জন জওয়ান।

n প্রায় ১২ দিন পরে, ভারতীয় বায়ুসেনার সাহসী 
বীররা পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখ�োয়া 
প্রদেশের বালাক�োটে একটি বিমান হামলা 
চালিয়ে জয়শ-ই-মহম্মদের জঙ্গি আস্তানা 
ধ্বংস করে। এতে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী 
নিহত হয়। এর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের 
সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান সীমান্ত 
অতিক্রম করেছিল।

এই ভূমির শপথ করে বলছি, আমি আমার দেশকে ধ্বংস, স্থগিত বা বিনষ্ট 
হতে দেব না। আমার দেশ জেগে উঠেছে। প্রত্যেক ভারতীয় জিতবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী (বালাক�োট বিমান হামলার পরে রাজস্থানে একটি 

সমাবেশে একথা বলেন)

পাকিস্তানে সার্জিক্যাল 
স্ট্রাইক ও বিমান হামলা 

 গুরুত্ব
পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে যে সাময়িক 
শক্তিতে বলীয়ান ভারত তাদের কর্মে র 
উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত।

৯ 
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২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ‘সর্ বাগ্রে ভারত’-এর 
মত�ো সহজ এবং শক্তিশালী মন্ত্র দিয়ে দেশবাসীর মন জয় করেছিলেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের 
উপযকু্ত জবাবও দিয়েছেন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠ�োর ব্যবস্থা

সন্ত্রাসবাদী হামলা হ্রাস 
২০০৯   		 ৩৫৭৪ 

২০২১    		 ১৭২৩

মৃত্যু  সংখ্যা হ্রাস 
২০০৯   		 ৫২৩

২০২১   		  ৩১৪

n ২০১৪ সালে আইএসআইএস জঙ্গি গ�োষ্ঠী ইরাক ও সিরিয়ায় ৪৬ জন নার্সকে  অপহরণ করে। ম�োট 
৭০০০ জন ভারতীয়কে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

n 	অপারেশন রাহাতের অধীনে ৪৭৭৮ জন ভারতীয় সহ অনেক বিদেশি নাগরিককেও উদ্ধার করা 
হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর অনুর�োধে স�ৌদি আরব এক সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন সকাল ৯টা 
থেকে ১১টা পর্য ন্ত ব�োমা হামলা বন্ধ রেখেছিল।

n 	২০১৫ সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। অপারেশন মৈত্রীর অধীনে ৫১৮৮ জন ভারতীয়কে 
উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে অনেক বিদেশি নাগরিকও ছিলেন।

n 	২০১৬ সালে সুদান- ১৫৩ জনকে দক্ষিণ সদুান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২০ সালের শুরুতে 
ক�োভিডের কারণে চিনের উহানে আটকে পড়া ৬৩৭ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছিল।

n 	২০২০ সালে ক�োভিডের সময়, সারা বিশ্বে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করার জন্য 
‘অপারেশন বন্দে ভারত’ শুরু হয়েছিল। এর আওতায় ২.১৭ লক্ষ উড়ানের মাধ্যমে ১.৮৩ ক�োটি 
মানুষকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

n 	২০২১ সালে আফগানিস্থান তালিবানের দখলে চলে যাওয়ার পর সে দেশ থেকে ৫৫০ জনেরও বেশি 
ল�োককে উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবের পবিত্র রূপগুলিও ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। 

n 	২০২২ ইউক্রেন: রাশিয়া-ইউক্রেন যদু্ধের সময় অপারেশন গঙ্গার অধীনে ২২,৫০০০ জনেরও 
বেশি ভারতীয় ছাত্রকে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বের যে ক�োনও প্রান্তে 
ভারতীয়রা বাস করুন না 

কেন তারঁা সেখানে ভারতের 
প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। নতুন 

ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধমুাত্র 
প্রতিটি বিপর্যয়  এবং প্রতিটি 
অসুবিধায় তার জনগণকে 

রক্ষা করেনি, বরং সংকটের 
প্রতিটি মহূুর্তে সাহায্য ও ত্রাণ 

সরবরাহে নেতৃত্ব দিয়েছে। 
তা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের 

সময় অপারেশন গঙ্গা হ�োক 
বা ক�োভিড সংকটের সময় 

অপারেশন বন্দে ভারত হ�োক। 

বিশ্বে আজ চরমপন্থার 
ঝঁুকি বাড়ছে। যে দেশগুল�ো 

সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করছে তারা ভুলে গিয়েছে 

যে সন্ত্রাসবাদ তাদের দেশের 
জন্যও ঝঁুকির কারণ হয়ে উঠবে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 
রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে 

একথা বলেন 

n ২০১৬ সালের পরে, জম্মু ও 
কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর-
পূর্বে র বাইরে সন্ত্রাসবাদের কারণে 
একটিও মতৃ্যু  হয়নি, ক�োনও 
সন্ত্রাসী হামলা এবং বিস্ফোরণ 
ঘটেনি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে ভারত এখন নেতৃত্ব 
দিচ্ছে। বাম চরমপন্থার ঘটনা 
৫৩% কমেছে। ২০১৫ সালে 
১০৮৯টি ঘটনা থেকে ২০২১ সালে 
৫০৯টি ঘটনায় নেমে এসেছে।

অনুপ্রবেশের সংখ্যা 
২০১৮  		  ১৪৩

২০১৯  		  ১৩৮

২০২০  		  ৫১

২০২১   		  ৩৪ 

প্রতিটি সংকটে আপনার প্রিয়জনকে সাহায্য করুন

১০

১১
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সর্বে  ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে  ভবন্তু সখুিনঃ 
সর্বে  সন্তু নিরাময়াঃসর্বে  সন্তু নিরাময়াঃ

যে ব্যক্তি সমাজের শেষতম সারিতে রয়েছেন, সেই 
দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের চিকিৎসা এবং উন্নত 
স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া উচিৎ। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে 

কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

অন্ত্যোদয়ের এই ভাবনাকে সঙ্গী করে পিএমজেএওয়াই-আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ২৩ 
সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের ১০.৭৪ ক�োটি দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৫০ ক�োটি 
ল�োককে পাচঁ লক্ষ টাকা বার্ষি ক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা। এর প্রভাব... 

n 	আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্য ন্ত 
৩.৫০ ক�োটি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। 
সুবিধাভ�োগীদের অর্ধেকে র বেশি মহিলা।

n 	এর অধীনে তালিকাভুক্ত রয়েছে ২৮০০০টিরও বেশি 
বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতাল। এই প্রকল্পের 
অধীনে ম�োট ১.১৮ লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রও খ�োলা 
হয়েছে।

ক�োটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড 
ইস্যু করা হয়েছে, ২০২২ 
সালের ১৫ আগস্ট পর্য ন্ত। 

১৮.৭৭

১২

স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো উন্নত করার প্রচেষ্টা স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো উন্নত করার প্রচেষ্টা 
জাতীয় স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৩-১৪ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য খাতে তার ম�োট ব্যয়ের মাত্র ৩.৭৮% 
ব্যয় করেছে, ২০১৭-১৮ সালে যা বেড়ে হয়েছে ৫.১২%। 
কিন্তু ২০২০ সালে ক�োভিড মহামারির কারণে সারা বিশ্ব এক 
অভূতপূর ্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। কঠ�োর লকডাউন 
করে সময়োপয�োগী সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এখন দেশের স্বাস্থ্য 
পরিকাঠাম�োতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। গত 
বছরের সাধারণ বাজেটে এই প্রথমবার স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ১৩৭% 
বদৃ্ধি করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ মিশন আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ মিশন 
n ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী 

নরেন্দ্র ম�োদী এই প্রকল্পের ঘ�োষণা করেছিলেন। ডিজিটাল 
হেলথ কার্ডে সুবিধাভ�োগী সম্পর্কিত সমস্ত স্বাস্থ্য তথ্য 
এক জায়গায় রয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট পর্য ন্ত 
এর অধীনে ২৩,৫০,০৩,৯৩৭টি স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট তৈরি 
করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য 
পরিকাঠাম�ো মিশনপরিকাঠাম�ো মিশন
n প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর এই স্কিমটি 

চাল ুকরেছিলেন। পাচঁ বছরে ৬৪ হাজার ক�োটি 
টাকা খরচ করে ব্লক থেকে জেলা স্তর পর্য ন্ত 
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর উন্নতি করে দেশের স্বাস্থ্য 
পরিষেবা পরিকাঠাম�োকে শক্তিশালী করার জন্য 
এটি এখনও পর্য ন্ত সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প।

n এর উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার সাধন। এই 
প্রকল্পের অধীনে ১৭ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ 
স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র এবং সংক্রামক র�োগ 
শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করা হবে।
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n ১০৬টি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এবং কার্ডিওভাসকুলার 
ওষুধের দাম, কর�োনারি স্টেন্টের মূল্য নির্ধা রণ, হাটুঁ 
প্রতিস্থাপনের মূল্য, ৪২টি অ্যান্টি-ক্যান্সার ওষুধের ট্রেড 
মার্জিন য�ৌক্তিকতা (টিএমআর) নির্ধা রণ করা হয়েছে। 
এছাড়াও, অক্সিমিটার, গল্কু�োমিটার, রক্তচাপ মনিটর, 
নেবলুাইজার এবং ডিজিটাল থার্মোমিটারে র ট্রেড 
মার্জিন ক্যাপিং বাড়ান�ো হয়েছিল। এই পণ্যগুলির দাম 
নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্রাহকদের প্রায় ৮৪০০ ক�োটি টাকা 
বার্ষি ক সঞ্চয় হয়েছে।

ন্যাশনাল ফার্মাসি উটিক্যাল ন্যাশনাল ফার্মাসি উটিক্যাল 
প্রাইসিং অথরিটিপ্রাইসিং অথরিটি

টেলিমেডিসিন পরিষেবা ই-সঞ্জীবনী ২০২০ সালে ক�োভিড 
মহামারির সময় শুরু হয়েছিল। এ পর্য ন্ত এক লক্ষেরও 
বেশি স্বাস্থ্য ও সসু্থতা কেন্দ্রগুলি ই-সঞ্জীবনীর সঙ্গে সংযকু্ত 
হয়েছে। এটি অনলাইনে চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ  
গ্রহণের সবুিধা প্রদান করে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ হাজার 
র�োগী এই পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

টেলিমেডিসিনটেলিমেডিসিন
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১৩০১৩১৯১৩০১৩১৯

১৯৫১

চিকিৎসকদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি 

মেডিক্যাল কলেজের 
সংখ্যা বৃদ্ধি 

বর্তমানে ভারতে ১৩.০১ 
লক্ষেরও বেশি চিকিৎসক 
রয়েছেন যেখানে ১৯৫১ 
সালে ৬১৮৪০ জন 
চিকিৎসক ছিলেন।

ভারতে ৩৪.৪১ লক্ষ 
নার্স  রয়েছেন যেখানে 
১৯৫১ সালে ছিল মাত্র 
১৬৬৫০ জন।

প্রতি ৮৩৪ জনের জন্য 
একজন চিকিৎসক রয়েছেন, 
ডবলুএইচওএ দ্বারা 
সুপারিশকৃত ডাক্তার-জনসংখ্যা 
অনুপাতের চেয়ে এটি ভাল।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান 
অনুসারে, বর্তমানে 
ভারতে প্রতি ১০০০ জনে 
দইুজন নার্স  রয়েছেন। 

১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১

২০০১

২০১১

২০২১
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৬০৬০
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৩৩৪৩৩৪

৬১২৬১২

রাষ্ট্রসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে যক্ষ্মা মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধা রণ 
করেছে, যেখানে ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের 
সময়সীমা নির্ধা রণ করেছে। তিন বছরে ১২ হাজার ক�োটি টাকা দিয়ে এই 
অভিযান শুরু হয়েছে।

যক্ষ্মা-মুক্ত ভারতযক্ষ্মা-মকু্ত ভারত

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ৫০% আসনে, পড়ার 
খরচ সরকারি কলেজগুলির সমান করা হয়েছে। 

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ‘নিট’-এর আকারে 
মেডিক্যাল শিক্ষায় ভর্তির জন্য সারা দেশে অভিন্ন 

প্রবেশিকা পরীক্ষাও চাল ুকরেছে। মেডিক্যাল কলেজ 
এবং নতুন এমস খ�োলার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের 

ঘাটতি মেটাতে আসন সংখ্যাও বদৃ্ধি করা হয়েছে।

মেডিক্যাল শিক্ষায় মেডিক্যাল শিক্ষায় 
পরিবর্তনপরিবর্তন

ম্যালেরিয়া-মুক্ত ভারতম্যালেরিয়া-মকু্ত ভারত
কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালের জলুাইয়ে দেশ 

থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূ ল করার জন্য ‘ম্যালেরিয়া 
নির্মূলে র জন্য জাতীয় ক�ৌশলগত পরিকল্পনা 
২০১৭-২২’ চাল ুকরেছিল। উত্তর-পূর ্ব ভারতে 

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে, এখন মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, 
ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের মত�ো 
রাজ্যগুলির উপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে। ২০১৬ 

সালে, সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলে র জন্য জাতীয় 
কাঠাম�ো ২০১৬-২০৩০ প্রকাশ করেছে।

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ

১৯৬১ ১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ ২০১১ ২০২১
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n  ক�োভিড মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিলে 
একটি দেশীয় টিকা তৈরির জন্য ‘টাস্ক ফ�োর্স ’ গঠন 
করা হয়েছিল। টিকার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য 
বাজেটে ৩৫০০ ক�োটি টাকার বিধান করা হয়েছিল।

n 	আট মাসের মধ্যে ভারত দুটি টিকার বিকাশ 
করেছিল, ক�োভ্যাক্সিন এবং ক�োভিশিল্ড। ২০২১ 
সালের ১৬ জানুয়ারি টিকাকরণ শুরু হয়।

n 	ভারত ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মস চির অধীনে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে ২৫ ক�োটিরও বেশি টিকার ড�োজ 
পাঠিয়েছে।

n 	আজ ভারতে পাচঁটি ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ ক�োভিড 
টিকা রয়েছে ক�োভ্যাক্সিন, ক�োভিশিল্ড, ক�োর্বি ভ্যাক্স, 
জাইক�োভ-ডি এবং জিন�োভা।

কর�োনার বিরুদ্ধে 
বৃহত্তম টিকা 
অভিযান 

কখন - ২০২০ থেকে এখন পর্য ন্ত
কী- কর�োনার টিকা পাওয়ার জন্য অন্য দেশের 

উপর নির্ভর না করে, ভারত নিজস্ব ক�োভিড 
টিকা তৈরি করে বিশ্বের বৃহত্তম বিনামলূ্যে 
টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছে।

দেশব্যাপী ক�োভিড টিকাকরণ 
অভিযানের অধীনে ২০২২ সালের ২৫ 

আগস্ট পর্য ন্ত

ক�োটিরও বেশি টিকার ড�োজ 
দেওয়া হয়েছে।

২১০.৮২

১৩

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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n ২০২২ সালের ১৬ অগাস্টের মধ্যে ৮৭৮৬টি জনঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। সরকার 
২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে এই সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধা রণ 
করেছে।

n 	এই কেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের জন্য এক টাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিনও পাওয়া 
যাচ্ছে। এখানে ওষুধের দাম বাজার মূল্যের থেকে ৫০-৯০% কম।

n 	এই প্রকল্পের অধীনে সাধারণ মানুষের জন্য ১৫,০০০ ক�োটি টাকারও বেশি 
সাশ্রয় করা হয়েছে। সাধারণ র�োগ থেকে শুরু করে ক্যানসারের ওষুধ, চিকিৎসা 
সংক্রান্ত যন্ত্রগুলি এই প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত  করা হয়েছে।

চিকিৎসার বিপুল খরচের 
মধ্যে দামি ওষুধও রয়েছে। 
তবে প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি 
কেন্দ্রে একই ওষুধ 
বাজারমূল্যের থেকে ৫০ 
থেকে ৯০ শতাংশ কম দামে 
পাওয়া যাচ্ছে। 

জনঔষধি য�োজনা: কার্য করী, সাশ্রয়ী এবং উপকারী ঔষধ

দেশের সব জেলায় এখন পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। পার ্বত্য অঞ্চল, দ্বীপ এবং দুর্গ ম 
অঞ্চলের সমস্যা ম�োকাবিলার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু 
করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ, ক�োভিড টিকার পাশাপাশি, ভারত অন্যান্য 
দেশকে পিপিই কিট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করছে।

অক্সিজেন প্রাপ্যতার পূর্ণ কালীন সমাধানের 
লক্ষ্যে ভারতের পদক্ষেপ

সাধারণ দিনে, ভারত দিনে ৯০০ মেট্রিক টন তরল 
মেডিক্যাল অক্সিজেন উৎপাদন করত। চাহিদা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত মেডিক্যাল অক্সিজেনের 
উৎপাদন দশগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। বিশ্বের 
যেক�োন�ো দেশের জন্য এটি অকল্পনীয় লক্ষ্য ছিল, 
কিন্তু ভারত তা অর্জন করেছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n 	ক�োভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময়, দেশে 
তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের উৎপাদন 
ক্ষমতা ছিল প্রতিদিন ৯০০ মেট্রিক টন। 
প্রতিদিন অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষমতা 
দশগুণ বাড়িয়ে ৯৩০০ মেট্রিক টন করা 
হয়েছে।

n 	ক�োভিড মহামারি চলাকালীন 
প্রয়োজনীয়তা অনযুায়ী 
হাসপাতালগুলিকে অক্সিজেন 
উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ  করে ত�োলার 
জন্য ৪৭৫৫ মেট্রিক টন ক্ষমতা-সহ 
ম�োট ৪১১৫টি প্রেসার সুইং অ্যাডসর্পশ ন 
প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছিল।

১২২৫টি পিএসএ প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনা 
করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে 
সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯০০টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে 
৩৬,৮৪০ টন তরল অক্সিজেন পরিবহন 
করা হয়েছিল।

পিএম কেয়ারের অধীনে 

সংকটের সময় 

১৪

১৫
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n ২০২০ সালে ক�োভিডের মত�ো অতিমারির 
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সারা দেশে 
কঠ�োর লকডাউন করা হয়েছিল। 
মহামারির সংক্রমণ ছাড়া সেই সময় 
উদ্বেগের আরও দুটি বিষয় ছিল, তা হল 
ক্ষু ধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা। ক�োন 
দেশবাসী যেন ক্ষু ধার্ত  না থাকেন বা কষ্ট 
না পান তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০ সালের 
মার্চ মাসে ১.৭০ লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি 
মলূ্যের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজ 
ঘ�োষণা করেছিলেন।

য�োজনার মূল বৈশিষ্ট্য
ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের 
জন্য ৫০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সুবিধা। প্রধানমন্ত্রী 
গরীব কল্যাণ অন্ন য�োজনা ক�োভিডের সময় 
প্রতি মাসে ৮০ ক�োটি মানুষকে বিনামূল্যে ৫ 
কেজি গম বা চাল এবং ১ কেজি ডাল সরবরাহ 
করেছে। এটি বিশ্বের বহৃত্তম বিনামূল্যে 
রেশনিং প্রকল্প। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের 
মতে, এই প্রকল্প ক�োভিডের সময় ভারতের 
জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে চরম 
দারিদ্র্যের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

যারা আমাকে চেনেন তারঁা আমাকে ব�োঝেনও। 
আমি এখানে নিজের বা আমার প্রিয়জনদের জন্য 
নেই। আমি এখানে গরীব মানুষদের জন্য রয়েছি। 

আমি দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মেছি এবং আমি দারিদ্র্যের 
মধ্যে বসবাস করেছি। গরীবের কষ্ট বঝুি।

-নরেন্দ্র ম�োদী , প্রধানমন্ত্রী (গরিব কল্যাণ য�োজনার 
সূচনার সময় একথা বলেন।) 

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ 
য�োজনা... কেউ যেন ক্ষু ধার্ত না য�োজনা... কেউ যেন ক্ষু ধার্ত না 
থাকে তা নিশ্চিত করার উদ্যোগথাকে তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ

মিলিয়ন মহিলা জনধন 
অ্যাকাউন্টধারী তিন মাসের জন্য 
তাদঁের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রতি 

মাসে ৫০০ টাকা পেয়েছেন।

১৩.৬২ ক�োটি 
পরিবারের স্বার্থে , 
এমজিএনআরইজিএ 
ন্যূনতম মজরুি ১৮২ 
টাকা থেকে বাড়িয়ে 
২০২ টাকা করা 
হয়েছে। 

২০

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ৮.৭ ক�োটি কৃষক 
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ য�োজনার অধীনে তাদঁের 

অ্যাকাউন্টে ২০০০ টাকা সহায়তা পেয়েছেন।

n 	 নির্মাণ  শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল 
গঠনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

n 	উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে 
সিলিন্ডার।

n 	৪৩ লক্ষ কর্মচা রীর ইপিএফ অ্যাকাউন্টে 
২৪% অবদান।

৩ ক�োটি বয়স্ক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১০০০ 
টাকা মাসিক পেনশন দেওয়া হয়।

১৬
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n 	২০১৪ সালে পহল প্রকল্পের অধীনে জাল সংয�োগ চিহ্নিত 
করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫ সালের মার্চ 
মাসে "গিভ ইট আপ" এর মাধ্যমে দেশের ধনী ব্যক্তিদের 
এলপিজি ভর্তুকি  ত্যাগ করার জন্য অনুর�োধ করেছিলেন, 
যাতে অবশিষ্ট তহবিল অভাবীদের কাছে এলপিজি গ্যাস 
সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

n 	১ ক�োটিরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় ভর্তুকি  ছেড়ে দিয়েছেন। 
তারপরে ২০১৬ সালের ১ মে প্রধানমন্ত্রী ম�োদী উজ্জ্বলা 
প্রকল্প শুরু করেছিলেন। এর আওতায় গরিবদের 
বিনামূল্যে এলপিজি সংয�োগ দেওয়া হয়।

ছেড়ে দিন- ভর্তুকি  
এক ক�োটির বেশি মানুষ গ্যাস ভর্তুকি  
ছেড়ে দিয়েছেন 

০ ০.৩১ ১.৬২
৫.৭৮ 

১১.৪৯

এলপিজি সংয�োগ চালু 
হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। সেই 
বছর ২০০০ সংয�োগ প্রদান 

করা হয়েছিল। 

সকল ঘরের জন্য স্বচ্ছ জ্বালানি 
পরিসংখ্যান- এলপিজি উপভ�োক্তার সংখ্যা ক�োটিতে

১৯৪৭ ১৯৬৫ ১৯৮০ ১৯৯০ ২০০১ ২০১০ ২০২২

৩০.৫৩  
আসুন আমরা 'গিভ ইট 

আপ' আন্দোলনে য�োগদান 
করি। আসুন আমরা গ্যাস 

ভর্তুকি  পরিত্যাগ করি, 
একটি উদাহরণ স্থাপন করি 

এবং এই ক্ষেত্রেও নতুন 
লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে 

নতুন রেকর্ড স্থাপন করি। 
আমি আপনাকে আশ্বাস 

দিচ্ছি যে আপনি সিলিন্ডার 
পিছু যে ভর্তুকি  ছেড়ে 
দিয়েছেন, আমরা তা 

গরীবদের কাছে প�ৌঁছে 
দেব। এটি দরিদ্রদের 

সাহায্য করবে।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

n উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৩৪ ক�োটি নতুন এলপিজি সংয�োগ 
দেওয়া হয়েছে। দেশে এলপিজি অন্তর্ভু ক্তি প্রায় ১০০% প�ৌঁছে 
গিয়েছে। দেশে প্রায় ৩১ ক�োটি গ্যাস সংয�োগ রয়েছে। ২০১৪ 
সালে যা মাত্র ১৪ ক�োটি ছিল।

n 	এখন দেশ ৭৫ শতাংশের বেশি বাড়িতে পাইপযুক্ত গ্যাস 
সংয�োগ দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।  

১৭

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, রান্নাঘরের ধ�োযঁ়ার কারণে ভারতে 
প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মতৃ্যু  হয়। আগে মনে 
করা হত অর্থ বানরা ‘এলপিজি’ গ্যাস সংয�োগ পান। 
তারপর ‘উজ্জ্বলা’ য�োজনার মাধ্যমে দেশের সাধারণ 
মানুষরা ধ�োযঁ়ামুক্ত রান্নাঘর পেলেন। এর সঙ্গে চালু হল 
‘পহল’, ‘গিভ ইট আপ’ বা ছেড়ে দাও।
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নতুন বীজ উদ্ভাবন থেকে শুরু করে কৃষকদের পণ্য দরূবর্তী বাজারে নিয়ে যাওয়ার মত�ো একাধিক পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে শতাধিক নতুন বীজ তৈরি করা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান 

নিধি থেকে শুরু করে ফসলের উৎপাদন খরচের ১.৫ গুণ এমএসপি নির্ধা রণ করা, কিষাণ রেলে সেচের একটি 
শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে ত�োলার মত�ো কৃষকদের কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মধু উৎপাদন 
ও পশুপালনের মত�ো পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ছে। কৃষিতে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য

বপনের আগে বপনের পর 

বপনের সময়

n ২২.৯১ ক�োটি মাটির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
তথ্য সম্বলিত মতৃ্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড 
জারি করা হয়েছে। প্রায় ৩.২৮ 
ক�োটি নতুন কিষাণ ক্রেডিট 
কার্ড অনুম�োদিত হয়েছে যাতে 
কৃষকদের অর্থে র অভাব না হয়।

n সারের জন্য অপেক্ষার অবসান। 
২০১৫ সালের ২৫ মে নতুন 
ইউরিয়া নীতি প্রকাশিত হয়েছিল। 
দেশে ১০০% নিমের আবরণ-সহ 
ইউরিয়া পাওয়া যায়।

n প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ য�োজনা। 
প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ য�োজনার 
আওতায় সেচয�োগ্য এলাকা বদৃ্ধি 
পেয়েছে। জেলার কৃষকদের 
এসএমএসের মাধ্যমে আবহাওয়া ও 
কৃষি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

n ন্যান�ো ইউরিয়ার বিদ্যমান 
ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা 
প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ ব�োতল, এক 
বছরে ৩.২৭ ক�োটি ব�োতল বিক্রি 
হয়েছিল।

n ২০১৮ সাল থেকে ১১.৪২ ক�োটিরও 
বেশি কৃষক পিএম ফসল বিমা 
য�োজনার সঙ্গে যকু্ত হয়েছে।

n উৎপাদন খরচের তুলনায় 
এমএসপি হয়েছে দেড় গুণ।

n ১.৭৩ ক�োটিরও বেশি কৃষক 
‘ই-এনএএম’-এ নথিভুক্ত 
করেছেন।

n প্রাকৃতিক চাষের সর্বোচ্চ  সুবিধা 
দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র  কৃষকদের, দেশে 
যাদের সংখ্যা ৮০ শতাংশের বেশি। 

n কিষাণ রেল ১৬৭টিরও বেশি পথের 
মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তে 
কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল 
নিয়ে যাচ্ছে। 

n ১ লক্ষ ক�োটি টাকার কৃষি 
অবকাঠাম�ো তহবিল চালু করা 
হয়েছিল। এর লক্ষ্য হল ফসল 
কাটা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, 
উৎপাদনশীলতা বদৃ্ধি এবং 
কৃষকদের জন্য ভাল মূল্য আদায়-
সহ কৃষি অবকাঠাম�োর সার্বি ক 
উন্নয়ন।

বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে এবং অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে 
n গত আট বছর আগে কৃষির জন্য বাজেট ছিল প্রায় 

২২ হাজার ক�োটি টাকা, যা চলতি বছরে ৫.৬ গুণ 
বেড়ে ১.৩২ লক্ষ ক�োটি টাকা হয়েছে।

n বিদেশে ভারতীয় ফসলের চাহিদা বেড়েছে, যার 
কারণে ২০২১-২০২২ সালে কৃষিজাত পণ্যের 
রফতানির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলারে প�ৌঁছেছে।

n প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে, ১২.০২ 

ক�োটি উপকারভ�োগীর অ্যাকাউন্টে বার্ষি ক ৬ 
হাজার টাকা পাঠান�ো হচ্ছে।

n কিষাণ মানধন য�োজনায় ১৯.১৬ লক্ষ কৃষক 
নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধনের জন্য কৃষকদের 
অবশ্যই ২ হেক্টরের কম উর ্বর জমি এবং বয়স ১৮-
৪০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। ৩০০০ টাকা মাসিক 
পেনশনের নিশ্চয়তা। 

১৮
নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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বাজেট 
সংস্কার দেশের 

অগ্রগতিতে 
সহায়তা করেছে 

n 	বাজেট পেশের প্রথা ভেঙে বৈপ্লবিক 
উদ্যোগ নিয়েছে ম�োদী সরকার। 
২০১৭-১৮ অর্থ  বছরে বাজেট পেশ 
করার তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির থেকে 
১ ফেব্রুয়ারিতে পরিবর্তিত করা 
হয়েছিল।

n ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা 
এই সংস্কার অনমু�োদন করে, এবং 
রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের 
সঙ্গে একীভূত করে।

n আগে এমনটা হত�ো যে ফেব্রুয়ারির 
শেষ কার্যদি বসে সংসদে বাজেট পেশ 
করা হত�ো এবং মে মাসের প্রথম-
দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য ন্ত বাজেট পাশ না 
হওয়া পর্য ন্ত আইন প্রণয়ন চলত�ো, 
যার কারণে বাজেটের বড় অংশ ব্যয় 
করা যেত না। 

n শুধু তাই নয়, অর্থ বছরের প্রথম দুই 
মাসের ব্যয়ের জন্য সরকারকে 
সংসদে ভ�োট পেতে হয়েছিল। নতুন 
সময় শুরু হওয়ায় এখন প্রথম 
প্রান্তিকেই ম�োট ব্যয় বাড়তে শুরু 
করে।

n বাজেট সংস্কারের এই পরিমাপ মন্ত্রক 
এবং বিভাগগুলিকে আর্থি ক বছরের 
শুরু থেকে একটি পূর্ণ  বাজেট প্রদান 
করতে সহায়তা করে, যার ফলে সারা 
বছর জডু়ে স্কিমগুলি বাস্তবায়নের 
গতি বদৃ্ধি পায়।

n 	ক�োভিড অতিমারি সময় সাধারণ বাজেট পেশের নিয়ম 
অনুসরণের পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বেসরকারি, 
সরকারি এবং রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকার-সহ বিভিন্ন সরকারি 
দফতরের সমস্ত অংশীদারিদের সঙ্গে আলাপ আল�োচনা 
করেছেন। এর লক্ষ্য হল যতটা সম্ভব এবং সর্বোচ্চ  ফলাফল 
অর্জন। এই সংস্কারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাজেট "নব 
ভারতের" ভিত্তি মজবুত করার এবং দেশকে অর্থ নৈতিক 
শক্তি হিসাবে আবির্ভূ ত হতে সাহায্য করবে।

বাজেট ওয়েবিনার 

১৯

আমরা এক মাস আগে বাজেট শেষ 
করেছি। এক মাস আগে থেকে তা করার 
মানে হল আমাকে এক মাস আগে দেশের 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালাতে হবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 
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সংস্কারগুলি শিল্পের সংস্কারগুলি শিল্পের 
জন্য পথ সহজ করেছেজন্য পথ সহজ করেছে

২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন 
অর্থ নীতির স্থিতি ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, 
প্রধানমন্ত্রী সংস্কারের পথ বেছে নেন—প্রথমে 
কাঠাম�োগত সংস্কার এবং তারপর শিল্প ও 
বিনিয়োগের জন্য আরও ভাল�ো পরিবেশ তৈরি 
করা। এই সংস্কারের প্রভাব ‘সহজে ব্যবসা 
করার’ তালিকায় দৃশ্যমান ছিল, ক�োভিড এবং 
রাশিয়া ইউক্রেন যদু্ধের মত�ো সংকটের সময়ও 
ভারত ক্রমবর্ধ মান অর্থ নীতির দেশ হিসাবে 
নিজেকে প্রকাশ করেছে।

2

3

4. একক-উইন্ডো 
ক্লিয়ারেন্স। শিল্প বা 
বিনিয়োগের জন্য 
সমস্ত অনমু�োদন 
এখন এক জায়গায় 
উপলব্ধ।

5. পূর ্ববর্তী কর 
রহিত করা হয়েছে। 

ক�োম্পানিগুল�োর 
পুর�োন�ো চুক্তি থেকে 
প্রাপ্ত কর বর্জন করা 

হয়েছে।

7. এমএসএমইএস- এর 
উপর বিশেষ নজর। 
এই সেক্টরের সংজ্ঞা 
পুনর্নির্ধা  রণ করা হয়। 
চ্যাম্পিয়ন্স প�োর্টালটি 
সমস্যা সমাধানের জন্য 
চাল ুকরা হয়েছিল।

1. ক�োম্পানি 
সংশ�োধনী আইন 
২০১৭। এটি ছ�োট 
ক�োম্পানিগুলিকে 

স্বস্তি দিয়েছে।

সহজে ব্যবসা 
করার সূচকে 

ভারতের অবস্থান 
১৪২

১৩৪
১৩০

১০০
৭৭
৯৯

৬৩

২০১৪

ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে ‘কেকের 
আয়তনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে’। 
এর মানে হল যে কেক যত বড় হবে, তত 
বেশি মানুষ এর ভাগ পাবেন। একইভাবে 
অর্থ নীতির লক্ষ্য যত বড় হবে, দেশের সমদৃ্ধি 
তত বেশি হবে। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী  

6. বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য খ�োলা 
পথ। রেলওয়ে, ইনফ্রা, প্রতিরক্ষা এবং 

যন্ত্রের মত�ো ক্ষেত্রে এফডিআই 
অনমু�োদিত। অন্যান্য সেক্টরের 

জন্যও নিয়ম সহজ করা 
হয়েছিল। ২৮৭৫টি ব্যবসা-সম্পর্কিত 

আইন এবং বাধা চিহ্নিত 
করে অপ্রয়োজনীয় 
আইনগুলিকে সরিয়ে 

দেওয়া হয়েছে। ২৫০০০ 
কমপ্লায়েন্স শেষ 

হয়েছে।

2. 

ইনসলভেন্সি 
অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপ্টসি 

ক�োড ২০১৬ এবং ২০২১ 
সংশ�োধনগুলি এনপিএ হ্রাস 
করেছে এবং শিল্প পরিচালনাকে 
সহজ করেছে।

২০

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ

২০১৫

২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০ 

২০১৬
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স্বাধীনতার পর অর্থ নীতির বৃদ্ধি স্বাধীনতার পর অর্থ নীতির বৃদ্ধি 

গত ২০ বছরে ভারতের 
জিডিপি দশ গুণেরও বেশি 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

০.১ ০.২ ০.৫ ১.৫ ৫.৮
২১.৫ 

৭৬.৩

২৩৬.৪  
৩০০

২০০

১০০

৫০

১৯৫০-৫১  

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড 
ব্যাঙ্কক্রাপ্টসি ক�োড

n 	নন-পারফর্মিং  অ্যাসেটের মত�ো ঋণগুলি সবসময়ই 
ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি সমস্যা। এটি ব্যাংকের ঋণ 
দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে, যা অর্থ নৈতিক প্রবদৃ্ধিকে 
বাধা দেয়।

n 	অন্যদিকে, কর্পোরেট  পক্ষ থেকে একটি আপত্তিও 
ছিল যে ভারতে ল�োকসানে থাকা সংস্থাগুলি বন্ধ 
করতে অনেক সময় লাগে। ক�োম্পানিগুল�োকে দ্রুত 
নিষ্পত্তি করে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তরের প্রয়োজন 
ছিল। তাই, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপ্টসি ক�োড 
২০১৬ একটি যুগান্তকারী সংস্কার হিসাবে প্রমাণিত 
হয়েছিল।

n 	ব্যবসা করার সহজতা এবং এনপিএ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে 
এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। ক�োভিড-
১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থাগুলির স্বার্থে , বিশেষত 
এমএসএমই সেক্টরে সম্প্রতি কিছু সংশ�োধন করা 
হয়েছে।

n 	বর্তমান সরকারের মেয়াদে এই প্রথমবার ব্যাংকগুলি 
ঋণ খেলাপিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং 
তাদের কাছ থেকে ১০,০০০ ক�োটি টাকারও বেশি অর্থ  
উদ্ধার করেছে। ভারতে ব্যাঙ্ক এনপিএ ছয় বছরের 
সর ্বনিম্ন ৫.৯ শতাংশে রয়েছে৷

শিল্পের জন্য কর্পোরেট  
ক্ষেত্রে প্রণ�োদনা সুবিধা
কর্পোরেট  ক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের জন্য আপনারা 
অনেকে ‘পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ’ বা 
পিএলআইয়ের কথা শুনেছেন। কিন্তু প্রথমবার কেন্দ্রীয় 
সরকার ঘ�োষণা করেছে যে এটি দেশের শিল্প ক্ষেত্রকে  
উৎসাহ দিতে পিএলআই প্রদান করবে। ১৪টি মূল 
সেক্টরে প্রায় ২ লক্ষ ক�োটি টাকার পিএলআই স্কিমটি 
৫ বছরের মধ্যে ৩০ লক্ষ ক�োটি টাকা এবং ৬০ লক্ষ 
নতুন কর্মস ংস্থান সষৃ্টি করবে। এই সেক্টরগুলি হল -

ভারতের রফতানি
স্বাধীনতার পর থেকে ৬০০ গুণ বদৃ্ধি পেয়েছে 

পরিসংখ্যান ডলারে সূত্র- ইক�োনমিক সার্ভে, পিআইবি 

১৯৫০-৫১

১.২৭ ১.৩৫২.০৩৮.৪৯
১৮.১৪

৪৪.০৮

২৪৯.৮২ 

৬৭৬.২০ 

জিডিপি (বর্তমান মূল্য লক্ষ ক�োটিতে) সূত্র- ইক�োনমিক সার্ভে
সূত্র- পিআইবি, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক 

1. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প
2. আইটি হার্ডওয়্যার
3. এসি, এলইডি, বাল্ব
4. ফার্মাসি উটিক্যাল শিল্প
5. ফার্মাসি উটিক্যাল 

এপিআই (ওষধুের 
কাচঁামাল)

6. টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং
7. স�োলার পাওয়ার পিভি 

মডিউল

8. ইলেকট্রনিক পণ্য 
উৎপাদন 

9. চিকিৎসা সরঞ্জাম
10. অট�োম�োবাইল পণ্য 

উপাদান
11. ড্রোন এবং সেই 

সম্পর্কিত পণ্য
12. বস্ত্রখাত 
13. বিশেষ ইস্পাত
14. উন্নত রাসায়নিক ক�োষ 

২১ ২২
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প্রতিটি পরিবারের 
জন্য বিদ্যুৎ 

শুধ ুদেশের প্রতিটি ঘরেই বিদ্যুৎ প�ৌঁছেছে তা নয়, 
এখন দীর্ঘক্ষণ  ধরে মানষু বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। ‘এক দেশ 
এক পাওয়ার গ্রিড’ আজ দেশের শক্তিতে পরিণত 
হয়েছে। আমরা স�ৌভাগ্য য�োজনার আওতায় প্রায় 
তিন ক�োটি বিদ্যুৎ সংয�োগ দেওয়ার লক্ষ্যে প�ৌঁছে 
যাচ্ছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের জন্য পরিবেশ বান্ধব 
এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত 
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অধীনে 
কেন্দ্রীয় সরকার দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি 
য�োজনা, স�ৌভাগ্য য�োজনা, গ্রাম উজালা য�োজনা, 
প্রধানমন্ত্রী কুসুম য�োজনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে 
আমূল পরিবর্তন আনছে।

n 	 স�ৌভাগ্য প্রকল্পের আওতায় ৩ ক�োটি সংয�োগ দেওয়ার 
মাধ্যমে আমরা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি প�ৌঁছে গিয়েছি। প্রায় 
১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ প�ৌঁছে গিয়েছে।

n 	 পিএম কুসুম য�োজনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপরও 
জ�োর দেওয়া হচ্ছে। সরকার কৃষকদের স�োলার পাম্পের 
সুবিধা দিচ্ছে, মাঠের পাশে স�োলার প্যানেল বসাতে সাহায্য 
করছে।

n 	 উজালা প্রকল্পের কারণে প্রতি বছর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
পরিবারের বিদ্যুৎ বিল থেকে ৫০ হাজার ক�োটি টাকা সাশ্রয় 
হয়েছে।

৩৭ ক�োটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বিতরণ 
করা হয়েছে যা সবচেয়ে বড় এলইডি 
বিতরণ কর্ম সচূি। 

প্রধানমন্ত্রী কুসুম য�োজনা বছরে ৩২ 
মিলিয়ন টন কার্ব ন ডাই অক্সাইড নির্গ মন 
কমিয়েছে। 

অর্থ  বছর ২০২২ সালে বার্ষি ক বিদ্যুৎ খরচ 
বেড়ে ১৩৮৫ বিলিয়ন ইউনিট হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ 
সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪ সালে 
দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি য�োজনা 
চালু করেছিল।

২৩
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n 	কমন সার্ভিস সেন্টার: গ্রাম পর্যায়ে র উদ্যোক্তাদের 
দ্বারা গ্রামাঞ্চলে ৪০০টিরও বেশি সরকারি ও 
ব্যবসায়িক পরিষেবা দেওয়া হয়। সারা দেশে ম�োট 
৫.৩১ লক্ষ কেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত 
স্তরে রয়েছে ৪.২০ লক্ষ কেন্দ্র।

n উমাং অ্যাপ: ১৫৭০টিরও বেশি সরকারি পরিষেবা 
এবং ২২,০০০টিরও বেশি বিল প্রদান পরিষেবা এই 
অ্যাপে উপলব্ধ।

n ডিজিলকার: এটি জনসাধারণের কাছে কাগজবিহীন 
নথির প্রাপ্যতা সহজতর করে। এটি ১১৭ ক�োটিরও 
বেশি ব্যবহারকারী, ২১৬৭টি ইস্যুকারী সংস্থা এবং 
৫৩২ ক�োটির বেশি নথির জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।

n জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন এবং ডিজিটাল 
সাক্ষরতা অভিযানের অধীনে ৫৩.৬৭ লক্ষেরও বেশি 
সুবিধাভ�োগীকে প্রত্যয়িত করা হয়েছে।

n ভারতের লক্ষ্য হল ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনে 
বিশ্বের শীর্ষ  তিনটি দেশের মধ্যে থাকা। ২০২৫ সালের 
মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করার 
লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করা হয়েছে। 

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রচার অভিযানের সবচেয়ে 
ভাল কাজ হল শহর এবং গ্রামের মধ্যে 

ব্যবধান কমান�ো। আজকের ভারত সেই 
দিকে এগ�োচ্ছে যেখানে নাগরিকদের নথির 

জন্য বা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য 
সরাসরি সরকারের কাছে আসতে হবে না।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি দেশে সেমিকন্ডাক্টর চিপ 
এবং ডিসপ্লে উৎপাদন পরিবেশের উন্নয়নের জন্য 
ম�োট ৭৬ হাজার ক�োটি টাকা ব্যয়ে অনমু�োদিত 
হয়েছিল।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া: সাধারণ ডিজিটাল ইন্ডিয়া: সাধারণ 
মানুষের ক্ষমতায়ন মানুষের ক্ষমতায়ন 

ডিজিটাল মাধ্যম, জগতের শক্তি-প্রভাব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর চেয়ে কেউ ভাল�ো ব�োঝে 
না। বিশ্ব সংকটের সামনে তিনি ডিজিটাল অর্থ নীতি এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য 

কাজ করছেন। ফলস্বরূপ ২০১৫ সালের ১ জলুাই সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 
‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ চালু করা হয়েছিল। এটি নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে ত�োলে।

২৪ 
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টেকএড: প্রযকু্তির দশক
যে দেশ আধনুিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে না, সেই দেশ সময়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে, সেই দেশের 
অগ্রগতি থেমে যায়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারত এই মানসিকতার শিকার হয়েছিল। এই 
কারণেই, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
ডিজিটাল সংয�োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করে 
তুলেছিল। টেকএড-এর সঙ্গে ভারত এখন শিল্প বিপ্লব ৪.০ এর জন্য প্রস্তুত...

২৫
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আয়ুষ্মান ভারত, জল জীবন মিশন, উমাং অ্যাপ, 
ডিজিলকার, জীবন প্রমাণ, আধার-ভিত্তিক ডিবিটি এবং 
ই-পরিষেবা সহ বেশিরভাগ সরকারি প্রকল্পগুলি স্বচ্ছতা 
নিশ্চিত করেছে। এবং সাধারণ মানুষরা এখন সারি দিয়ে 
অপেক্ষা করার পরিবর্তে বাড়িতে বসে পরিষেবাগুলি পাচ্ছেন।

এখনও পর্য ন্ত, ১.৭৯ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫.৭৫ লক্ষ 
কিল�োমিটার অপটিক্যাল ফাইবার তার বিছান�োর কাজ হয়েছে। 
১ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে ওয়াই-ফাই উপলব্ধ রয়েছে।

ভারত বিশ্বের অন্যতম দেশ যেখানে প্রতি জিবি ইন্টারনেট 
ডেটা খরচ অত্যন্ত কম। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ভারতে 
এক জিবি ডেটার জন্য খরচ হত ২৬৯ টাকা, ২০২১ সালের 
জনুের মধ্যে তা ৯৬% কমে, প্রতি জিবি ১০ টাকায় নেমে 
এসেছে। ২০১৪ সালের মার্চে সালে, ভারতে ২৫ ক�োটি 
ইন্টারনেট সংয�োগ ছিল; ২০২১ সালে, এই সংখ্যা ৮৩ ক�োটি 
অতিক্রম করেছে। ২০২১ সালে, ভারতে ১২০ মিলিয়ন 
ম�োবাইল গ্রাহক ছিল। এর মধ্যে ৭৫ ক�োটি মানুষের কাছেই 
স্মার্টফ�োন রয়েছে।

সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস, অর্থা ৎ, জিইএম প�োর্টালের মাধ্যমে, 
সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির অবসান করা হয়েছে। 
এর মাধ্যমে বার্ষি ক ১ লক্ষ ক�োটি টাকার ক্রয় করা হচ্ছে। 
একই সময়ে, এখন সরাসরি সবুিধা স্থানান্তরের মাধ্যমে 
অভাবগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান�ো হচ্ছে। ২০১৪ 
থেকে ২০২১ সাল পর্য ন্ত এর মাধ্যমে প্রায় ২.২২ লক্ষ ক�োটি 
টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

প্রথম প্রয়াসেই মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পেরেছে 
ভারত। বিশ্বের মধ্যে ভারত এই সাফল্য অর্জন করতে 
পেরেছে। ২০১৪ সাল থেকে, ভারত ৩৪টি ভিন্ন দেশ থেকে 
৩৪২টি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে, যেখানে ২০১৪ 
সালের আগে মাত্র ৩৫টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। 
ভারত উচ্চ-গতির য�োগায�োগ ক্ষমতা গড়ে তুলতে মহাকাশে 
সবচেয়ে উন্নত উপগ্রহ জিস্যাট-১১ এবং জিস্যাট-২৯ 
উৎক্ষেপণ করেছে।

ক্ষেতে কীটনাশক ও পুষ্টি উপাদান ছড়িয়ে দিতে কৃষকরা 
ড্রোন প্রযকু্তির ব্যবহার শুরু করেছেন। ড্রোনের মাধ্যমে 
দেশের উত্তর- পূর্বে র রাজ্যগুলিতে ক�োভিড টিকা এবং ওষুধ 
সরবরাহ করা হয়েছিল। ড্রোন খাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা 
মাথায় রেখে প্রথমবারের মত�ো ড্রোন নীতি ঘ�োষণা করা হয়। 

সুশাসনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার 

অপটিক্যাল ফাইবার: গ্রাম জডু়ে ইন্টারনেট 

ইন্টারনেট এবং ম�োবাইল বিপ্লব

দরু্নীতি দমন 

ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিতে 
পরিণত হয়েছে

ড্রোন প্রযুক্তি

আমরা সেমিকন্ডাক্টরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা ফাইভ-জি’র দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা 
অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করছি। এটা আধুনিকতার পরিচয় মাত্র। এর মধ্যে তিনটি 
মহান শক্তি নিহিত রয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমের সূচনা হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন 
আসতে চলেছে। ডিজিটাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবায়, ডিজিটাল থেকে কৃষিজীবনেও ব্যাপক 
পরিবর্তন আসতে চলেছে। এক নতুন বিশ্ব গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই দশক মানবজাতির 
কল্যাণে জন্য ‘টেকএড’র সময়।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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কৃত্রিম কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমত্তা 
পেটেন্ট এবং পেটেন্ট এবং 
ট্রেডমার্কে নতুন ট্রেডমার্কে নতুন 
রেকর্ডরেকর্ড
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন একটি ক্ষেত্র যা যে ক�োনও 
দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করে। ২০১৪ সালের পরে ভারত 
আগামী বছরগুলিতে দ্রুত বিকাশের জন্য ভবিষ্যতের 
প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগান�োর পাশাপাশি 
সুশাসন ব্যবস্থার প্রচারের উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে। 
এর মধ্যে একটি হল কৃত্রিম বদু্ধিমত্তা। এর সাথে 
কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য পেটেন্ট 
এবং ট্রেডমার্কের নিয়ম পরিবর্তন করেছে।

n 	২০১৮-১৯ সালের বাজেটে, কেন্দ্রীয় সরকার নীতি 
আয়োগকে কৃত্রিম বদু্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে একটি ব্যাপক 
ক�ৌশল তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছে। এজন্য একটি 
টাস্কফ�োর্স  গঠন করা হয়েছে। এর সাথে, ২০২০ সালের 
অক্টোবরে একটি সাত-দফা ক�ৌশলও তৈরি করা হয়েছে। 
সিবিএসই ইন্টেলের সঙ্গে য�ৌথভাবে ভারতে  কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে ‘এআই 
ফর অল প্রোগ্রাম’ চালু করেছে। 

n 	পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কের কম সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, 
কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে মেধাস্বত্ব নীতি প্রবর্তন 
করে। পেটেন্ট আবেদনকারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে 
পেটেন্ট নিয়ম সংশ�োধন করে। এছাড়া গবেষণার প্রসারে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট খরচ ৮০% কমান�ো হয়েছে।

n 	ট্রেডমার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ৭৪টি ফর্ম  ছিল, কিন্তু 
এখন সেগুলিকে কমিয়ে শুধুমাত্র আটটিতে নামিয়ে 
আনা হয়েছে এবং একইভাবে, পেটেন্টের জন্য সমস্ত 
ফর্ম  বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য শুধুমাত্র একটি 
ফর্ম  রয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলির জন্য পেটেন্ট 
যাচাইকরণের সময়, ২০১৬ সালে ৭২ মাস সময় লাগত, 
এখন ৫ থেকে কমিয়ে ২৩ মাস করা হয়েছে।

আজ ভারতের বর্তমান 
অর্থ নৈতিক বিকাশের 

অন্যতম প্রধান ভিত্তিত্তি হল 
প্রযুক্তি-ভিত্তিত্তিক উন্নয়ন। 

কারণ আমরা প্রতিটি সেক্টরে 
উদ্ভাবনকে সমর্থ ন করছি।  
- নরেন্দ্র ম�োদী প্রধানমন্ত্রী

২০২১-২২ অর্থ বছরে দাখিল 
করা পেটেন্টের সংখ্যা ৬৬৪৪০ 
প�ৌঁছেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে 
এটি ছিল ৪২৭৬৩। সাত বছরের 

ব্যবধানে ৫০ শতাংশের বেশি 
বদৃ্ধি হয়েছে।

২৬
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উদ্ভাবন এখন ভারতের 
চিন্তাধারায় অন্তর্ভুক্ত

ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব কখন�োই ছিল না। কিন্তু সঠিক মঞ্চ এবং সুয�োগের অভাবে 
য�োগ্য মানুষরা বঞ্চিত হতেন। তাদঁের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও উন্নয়ন নীতির অংশও হতে পারত 
না। ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন, “গবেষণাকে 
পরীক্ষাগার থেকে বাস্তবে নিয়ে আসা দরকার।“ ২০১৬ সালের নভেম্বরে অটল উদ্ভাবন মিশনের 
সঙ্গে এই প্রচেষ্টাগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

n 	 নীতি আয়�োগ অটল উদ্ভাবন মিশনের দায়িত্ব 
পেয়েছে এবং এর অধীনে, স্কু ল থেকেই শিশুদের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিকশিত করার জন্য 
অটল টিঙ্কারিং ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর, 
নতুন উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অটল 
ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।

n 	 দেশের ৭২২টি জেলায় ১০০০০ অটল টিঙ্কারিং ল্যাব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৬৮টির বেশি ইনকিউবেটর সেন্টার 
চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩০ হাজারের বেশি ল�োকের 
কর্মস ংস্থান হয়েছে।

n 	 অটল উদ্ভাবন মিশনের মাধ্যমে ২২০০ টিরও বেশি 
স্টার্টআপকে সহায়তা করা হয়েছে। এখন মন্ত্রিসভা 
২০২৩ সালের মার্চ পর্য ন্ত অটল উদ্ভাবন মিশন 
সম্প্রসারণের অনুম�োদন দিয়েছে।

২৭

২৮

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর স্বপ্ন যে দেশের যুবকরা 
চাকরিদাতা হয়ে উঠুক, চাকরিপ্রার্থী নয়। তরুণদের 
স্বপ্ন পূরণের সঠিক পথ দেখাতে হবে। স্টার্টআপ 
ইন্ডিয়া স্কিমের মূল উদ্দেশ্য হল উদ্যোক্তাদের সাহায্য 
করে, আদর্শ  কর্ম  পরিবেশ গড়ে তলা, যা দেশে 
কর্মস ংস্থানের সুয�োগ বাড়াবে।

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী প্রথম ২০১৫ সালের ১৫ 
আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' 
কর্মস ূচি ঘ�োষণা করেছিলেন এবং এখন ভারত 
বিশ্বের তৃতীয় বহৃত্তম স্টার্টআপ ইক�োসিস্টেম হয়ে 
উঠেছে।

n ‘স্টার্টআপ ইন্ডিয়া’ প্রচার শুরু হওয়ার পর 
থেকে ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট পর্য ন্ত দেশে 
৭৬,৬৮৯টিরও বেশি স্টার্টআপ স্বীকৃত হয়েছে। 
ভারতে ৪৫% স্টার্টআপের অন্তত একজন মহিলা 
পরিচালক আছে এবং ১০০টিরও বেশি স্টার্টআপ 
ইউনিকর্ন  হয়ে উঠেছে। 

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া 
গত কয়েক বছরে স্টার্টআপ এবং 

ইউনিকর্নে র ব্যতিক্রমী যাত্রা
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গ্লোবাল ইন�োভেশন 
সূচকে ভারত এগিয়ে 

যাচ্ছে 
২০২১

২০২০

২০১৯

২০১৮

২০১৭

২০১৬

২০১৫

৬৬

৮১

৬০

৫৭

৫২

৪৮

৪৬
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ইউপিআই: ভারতে ডিজিটাল 
পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিপ্লব

n 	ভারত সরকার নগদহীন অর্থ নীতির জন্য ডিজিটাল 
অর্থপ্রদানে র প্রচারের পাশাপাশি ট্রিলিয়ন ডলারের 
ডিজিটাল অর্থ নীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য 
স্টার্টআপ এবং যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত 
করছে, তাদঁের জন্য নতুন সুয�োগ তৈরি করছে। এর ফলে 
ডিজিটাল অর্থ নীতির সংস্কৃতি  তৈরি হচ্ছে। 

n  ইউপিআই ২০১৬ সালের এপ্রিলে শুরু হয়েছে যাতে 

কাউকে আর নগদ নিয়ে ঘুরতে না হয়, ব্যাঙ্ক বা এটিএম 
খুজঁতে না হয়। ইউপিআই হল একটি ডিজিটাল পেমেন্ট 
প্ল্যাটফর্ম । প্রতিটি বিভাগ, শহর-গ্রামের মানুষ এখন 
ইউপিআইয়ের মাধ্যমে অর্থ  প্রদান করছে। 

n  ইউপিআই ৩৩০টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। ২০২২ সালের 
জলুাই মাসে, এটিতে ১০.৬২ লক্ষ ক�োটি টাকার বেশি 
মূল্যের রেকর্ড ৬০০ ক�োটি লেনদেন করা হয়েছিল। 

৬০০ ক�োটি ইউপিআই লেনদেন একটি অসামান্য সাফল্য। এটি নতুন প্রযকু্তি গ্রহণ এবং 
অর্থ নীতিকে স্বচ্ছ করার প্রতি ভারতের জনগণের সম্মিলিত সংকল্পকে নির্দেশ করে। আমার 

দেশবাসীর শক্তি দেখুন। বিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের ৪০% ভারতে হয়। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

ডিজিটাল জীবন প্রমাণপত্র 
জীবন প্রমাণপত্র নিয়ে টানাপ�োড়েনের 
অবসান ঘটিয়েছে সরকার 

স্ব-শংসাপত্রের 
পথ প্রশস্ত করার 
পর, এই ডিজিটাল 
লাইফ সার্টিফিকেট 
বা ডিজিটাল জীবন 
প্রমাণপত্র হল 
আরেকটি দক্ষ এবং 
কার্য কর ব্যবস্থা 
যার থেকে সাধারণ 
মানুষ উপকৃত 
হবে। ডিজিটাল 
জীবন প্রমাণপত্র 
পেনশনভ�োগীদের 
প্রতি নভেম্বরে 
ব্যক্তিগতভাবে একটি 
জীবন শংসাপত্র 
উপস্থাপনের 
বাধ্যতামূলক 
প্রয়োজনীয়তা দরূ 
করবে। 

n 	 জীবন প্রমাণ চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী এসব কথা বলেছিলেন। এখন 
পেনশনভ�োগীদের জীবন প্রমাণপত্র জমা 
দেওয়ার জন্য আর বছরে একবার ব্যাঙ্কে যেতে 
হবে না। এটি প্রবীণ নাগরিকদের জীবনকে 
সহজ করে ত�োলে। আপনি এখন এই ডিজিটাল 
জীবন শংসাপত্রটি উমাং অ্যাপ, স্থানীয় জীবন 
প্রমাণ কেন্দ্র বা পাবলিক সার্ভিস সেন্টারের 
মাধ্যমে জমা দিতে পারেন।

n ২০১৪ সালে জীবন প্রমাণপত্রের ডিজিটাল 
পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সালের 
১৬ আগস্ট পর্য ন্ত প্রায় ৫.৮১ ক�োটি ডিজিটাল 
জীবন শংসাপত্র জমা হয়েছে।

n জীবন প্রমাণ সম্পর্কিত আরও তথ্য দেখতে 
ক্লিক করুন- https://jeevanpramaan.gov.
in/#home। উমাং অ্যাপে কিছু প্রয়োজনীয় 
তথ্য পূরণ করে আপনি ডিজিটালভাবে জীবন 
প্রমাণপত্র পেতে পারেন।

n যাচাইয়ের জন্য একটি ইউআইডিএআই 
প্রত্যয়িত বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করুন।

n জীবন প্রমাণ অ্যাপ ডাউনল�োড করতে, আপনি 
৯৭১৮৩৯৭১৮৩ নম্বরে একটি মিসড কল 
করতে পারেন।

২৯

৩০
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নতুন কর ব্যবস্থা করদাতাদের 
জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলছে 

মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন, কর সংস্কার 
কর সংস্কারের লক্ষ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ  পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়েছে। সৎ করদাতাদের 
জন্য মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন 
ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। 
মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন 
আয়কর রিটার্ন  দাখিল করার 
জন্য যাচাইকরণ, যাচাই-
বাছাই, মূল্যায়ন, আপিল 
এবং রিফান্ড প্রদানের 
প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে 
সাহায্য করেছে। 

n 	 ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের জন্য ২০২২ সালের ৩১ জলুাই পর্য ন্ত প্রায় 
৫.৮৩ ক�োটি আইটিআর ফাইল করা হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ 
জলুাই আইটিআর ফাইলিংয়ের সংখ্যা এক নতুন রেকর্ড তৈরি 
করেছে, এক দিনে ৭২.৪২ লক্ষেরও বেশি আইটিআর ফাইল করা 
হয়েছে৷

n 	২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১৬ জনু, ২০২২ পর্য ন্ত প্রত্যক্ষ করের প্রাপ্তি 
গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। 
২০২২-২৩ অর্থ  বছরের জন্য ম�োট কর সংগ্রহ প্রায় ৪০% হারে বদৃ্ধি 
পেয়েছে। একই সময়ে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের জন্য অগ্রিম কর 
সংগ্রহ দাডঁ়িয়েছে ১,০১,০১৭ ক�োটি টাকা, যা গতবারের তুলনায় ৩৩% 
বদৃ্ধি পেয়েছে।

n 	স্বতন্ত্র করদাতাদের যথেষ্ট ছাড় প্রদান এবং 
আয়কর আইন সহজ করার জন্য, সরকার 
২০২০ সালের বাজেটে আয়কর রিটার্ন  দাখিলের 
জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। 
‘ফাইন্যান্স অ্যাক্ট’ ২০২০ এর মাধ্যমে নতুন 
কর ব্যবস্থা আনা হয়েছে। নতুন কর ব্যবস্থা 
করদাতাদের জন্য ঐচ্ছিক, এবং এই নতুন কর 
ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ আয়করের ক্ষেত্রে আরও 
বেশি সাশ্রয় করতে সক্ষম হবেন।

n 	৫ লক্ষ টাকা পর্য ন্ত আয়ের জন্য আয়কর প্রদানে 
সম্পূর্ণ  ছাড়। ২.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার 
অধিক আয়ের ক্ষেত্রে ট্যাক্স স্ল্যাবের জন্য করের 
হার ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। 
‘স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন’ ৪০০০০ টাকা থেকে 
বাড়িয়ে ৫০০০০ টাকা করা হয়েছে।

n 	আগে থেকে পূরণ করা আয়কর রিটার্ন  ফর্মে র 
মাধ্যমে কম সময়ে ‘আইটিআর ফাইল’ করা 
সহজ হয়ে গিয়েছে। আইটি রিটার্ন  এবং 
আপিলের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যাচাইকরণ 
করা হয়।

n 	আয়কর বিভাগের সমস্ত য�োগায�োগ 
বৈদ্যুতিনভাবে একটি অনন্য নথি শনাক্তকরণ 
নম্বর দিয়ে তৈরি করা হয় এবং, প্যান ও আধার 
এখন পরস্পর বিনিময়য�োগ্যভাবে ব্যবহার করা 
যেতে পারে।

৩১
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ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভিক্ষু ক হয়ে 
আপনার মেয়েদের জীবন ভিক্ষা 
চাইছেন। আপনার কন্যারা আপনার 
পরিবারের গর্ব । তাদঁের দেশের গর্ব  
হিসাবে বিবেচনা করুন।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নারীকেন্দ্রিক 
এক নতুন ভারত গড়ে ত�োলার জন্য 
সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তারঁ এই 
সংকল্প পরবর্তীকালে দেশের মহিলাদের 
অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায় রচনা 
করেছে।

এখন নতুন ভারতের 
কেন্দ্রে নারী শক্তি 

জন ঔষধি কেন্দ্রে স্যানিটারি ন্যাপকিন ১ টাকায় পাওয়া 
যাচ্ছে। মাতৃ বন্দনা য�োজনার মাধ্যমে সুবিধাভ�োগীদের 
কাছে অর্থ  সরাসরি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। মিশন 
ইন্দ্রধনষুের অধীনে গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাতক 
শিশুদের বিনামলূ্যে টিকা দেওয়ার সুবিধা।

সুকন্যা সমদৃ্ধি য�োজনা চালু করা হয়েছে। জন ধন 
অ্যাকাউন্টধারীদের ৫৫ শতাংশেরও বেশি মহিলা। 
স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া এবং মুদ্রা য�োজনার অধীনে 
মহিলা উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। 
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনায় মহিলা আবেদনকারীদের 
অগ্রাধিকার।

১২ বছরের কম বয়সি কিশ�োরী ধর্ষণ ের জন্য মতৃ্যুদ ণ্ড। 
দুই মাসের মধ্যে ধর্ষণ  মামলার বিচার শেষ করার 
আইন। সারা দেশে ‘ওয়ান স্টপ সেন্টার’ চালু হয়েছে। 
নারীদের রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধকারীদের জন্য 
জাতীয় ডাটাবেস। নির্ভয়া তহবিল স্থাপনের জন্য 
৫৬০০ ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এখন মেয়েরাও সৈনিক স্কুলে  ভর্তি হয়। সিআরপিএফ 
এবং সিআইএসএফ-এ মহিলাদের জন্য বিশেষ 
সংরক্ষণ। দিল্লি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুলিশ 
নিয়োগে নন-গেজেটেড পদে সংরক্ষণ। প্রথমবার 
সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের যুদ্ধ করার অনুমতি। বিমান 
বাহিনীতে ফাইটার পাইলট হিসাবে স্বীকৃতি।

৩২

স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার 

লিঙ্গ অনুপাতের উন্নতি 

আইন আরও কঠ�োর হয়েছে 

মহিলাদের জন্য নতুন পথ 
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
ক্ষমতায়ন উদ্যোগ 

বেটি বাচঁাও, বেটি পড়াও-এর মত�ো প্রকল্পগুলি 
দেশের জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ২০২১ 
সালের নভেম্বরে প্রকাশিত জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য 
সমীক্ষা অনুসারে, দেশে প্রথমবারের মত�ো ১০০০ 
জন পুরুষের অনুপাতে ১০২০ জন মহিলা রয়েছেন।
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এখন ২৬ সপ্তাহের জন্য 
মাতৃত্বকালীন ছুটি অনুম�োদন করা 
হয়েছে যা আগে ছিল ১২ সপ্তাহ। 
গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের 
যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা, পরিচর্যা র জন্য 
এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর 
লক্ষ্য ছিল শিশুদের অপুষ্টি থেকে 
রক্ষা করা এবং মায়েদের স্বাস্থ্যের 
খেয়াল রাখা। শিশুদের যথাযথ যত্ন 
ও লালন-পালন নিশ্চিত করার 
জন্য, সরকার ২০১৭ সালে ৫৫ 
বছরের পুরন�ো আইন মাতৃত্বকালীন 
সবুিধা আইন, ১৯৬১ সংশ�োধন 
করে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ 
থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করে। এই 
পদক্ষেপের মাধ্যমে, ভারত কানাডা 
এবং নরওয়ের মত�ো দেশগুলির 
সঙ্গে এক আসনে রয়েছে যেখানে 
সর্ বাধিক সংখ্যক মাতৃত্বকালীন ছুটি 
রয়েছে।

মাতৃত্বকালীন 
ছুটি ২৬ সপ্তাহ 

৩৩

৩৪

৩৫

তিন তালাক থেকে মকু্তি 
পেয়েছেন মুসলিম নারীরা

কখন- জলুাই ২০১৯
মসুলিম মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষনিক তিন 
তালাক (তালাক-ই-বিদাত) দেওয়াকে অপরাধ 
হিসাবে গণ্য করার জন্য বিল পাস করা হয়েছিল।

.n ২০১৭ সালে শায়রা বান�ো মামলার রায় 
দেওয়ার সময় সুপ্রিম ক�োর্ট তাৎক্ষনিক তিন 
তালাককে ‘অসাংবিধানিক’ হিসাবে ঘ�োষণা 
করেছিল। বিভিন্ন ধর্মে র পাচঁ বিচারপতির 
বেঞ্চ এই বিষয়ে ‘তিন-দইু’ ভ�োট দেন। এ 
বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে সরকারকে আইন 
আনতে বলেছে আদালত। সরকার মুসলিম 
নারীদের বিবাহ সরুক্ষা বিল সংসদের উভয় 
কক্ষে পাস করেছে। বিলটি ২০১৯ সালের 
২৫ জলুাই ল�োকসভায় এবং ৩০ জলুাই 
রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল।

n তাৎপর্য - লক্ষ লক্ষ মুসলিম মহিলাদের স্বস্তি 
পেয়েছিলেন। তিন তালাক মামলার সংখ্যা 
হ্রাস পেয়েছে।

বেটি বাচঁাও, বেটি পড়াও: সর্বত্র  অগ্রগতি
লিঙ্গ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস, মেয়ে ও 
মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ২০১৫ সালের 
জানয়ুারিতে ‘বেটি বাচঁাও, বেটি পড়াও’ 
স্কিমটি চালু করা হয়েছিল। কন্যাসন্তানের 
গুরুত্বের উপর জ�োর দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে 
শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি জনসাধারণের 
প্রচারে পরিণত হয়েছে। গাড়ির পিছনেও 
লেখা থাকে ‘বেটি বাচঁাও, বেটি পড়াও’। এই 
অভিযানে ৪০৫টি জেলার উপর বিশেষ 
মন�োয�োগ দেওয়া হয়েছিল। কন্যাদের 
আর্থি ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুকন্যা 
সমদৃ্ধি য�োজনা চালু করা হয়েছিল, ৩.০৩ 
ক�োটি অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে। এই স্কিমে 
সুদের হার বেশি এবং এটি মান্য কর মুক্ত।

এর প্রভাব 

জাতীয় পর্যায়ে  জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ২০২০-২১ সালে 
বেড়ে ৯৩৭ হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে এটি ছিল ৯১৮।

২০১৪-১৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের তালিকাভুক্তি 
ছিল ৭৫.৫১% ছিল, ২০২০-২১ সালে তা বেড়ে ৭৯.৪৬% 
হয়েছে।
জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে, দেশে ১০০০ জন 
পুরুষ পিছু ১০২০ জন মহিলা রয়েছেন। 

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে উল্লেখয�োগ্য উন্নতি লক্ষ্য 
করা গিয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ৮৭% 
ছিল, যা ২০২০-২১ সালে বেড়ে ৯৪.৮% হয়েছে।

তুষ্টির নামে ক�োটি ক�োটি 
মা-ব�োনের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা হয়েছিল। আমি 
গর্বি ত যে আমাদের সরকার 
মুসলিম মহিলাদের তাদঁের 

প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা  
ফিরিয়ে দিতে পেরেছে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ  হল সমাজের প্রতিটি অংশের 
মানুষের সমান সুয�োগ পাওয়া উচিৎ। জীবনের ম�ৌলিক চাহিদা 
থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসী, 
মহিলা, দিবাঙ্গ মানুষরা যখন এগিয়ে যাবেন, তখন দেশেরও 

অগ্রগতি হবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n 	দেশের সর্বোচ্চ  সাংবিধানিক পদ 
হল রাষ্ট্রপতি। সেই পদে দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেছেন এক আদিবাসী নারী। 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্রৌপদী মুর্মু  
ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রাইসিনা 
হিলে প�ৌঁছে গিয়েছেন।

n 	তফসিলি উপজাতির মানষুদের কল্যাণ 
এবং উপজাতীয় এলাকার উন্নয়নের 
জন্য, ২০২২-২৩ সালে ৪১টি মন্ত্রক 
এবং বিভাগ বাজেটে ৮৭,৫৮৪ ক�োটি 
টাকা বরাদ্দ করেছে।

n 	১৫ নভেম্বর বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনকে 
‘আদিবাসী গ�ৌরব দিবস’ হিসাবে 
ঘ�োষণা করা হয়।

n 	ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা উপজাতীয় 
মুক্তিয�োদ্ধা সংগ্রহালয় তৈরি করা 
হচ্ছে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন 
অঞ্চলে আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সংগ্রহালয় তৈরি করা হবে। নর্মদা  
জেলার গরুদেশ্বরে স্থাপিত হবে জাতীয় 
আদিবাসী সংগ্রহালয়। 

তফসিলি 
উপজাতিদের 
ক্ষমতায়ন 
স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ  হয়েছে। 
দেশকে স্বাধীন করতে স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান 
ছিল আদিবাসী সমাজের। তারঁা বহু 
ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু 
দীর্ঘদি ন ধরে তারঁা উপেক্ষিত ছিলেন। 
আদিবাসী সমাজকে মলূধারায় 
আনতে আগে পর্য ন্ত তেমন ক�োন�ো 
প্রচেষ্টা করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে 
অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারে 
একটি পৃথক মন্ত্রক তৈরি করেছিল, 
কিন্তু 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, 
সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস'-
এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদীর নেতৃত্বাধীন সরকার আদিবাসী 
সমাজের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা 
চালিয়েছে।

৩৬

n 	২৭টি জেলায় ৫০টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলে র 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যে ৭৪০টি 
বিদ্যালয় নির্মি ত হবে।

n 	ট্রাইবস ইন্ডিয়া- আদি মহ�োৎসব একটি ক্ষুদ্রা কৃতির ভারতের চিত্র 
প্রদর্শ ন করে, যেখানে উপজাতীয় কারিগর, তাতঁি, কুম�োর, পুতুল 
নির্মা তা এবং সূচিকর্মে র চমৎকার কারুকাজ এক জায়গায় স্থান 
পেয়েছে।

n 	ট্রাইফেড প�োর্টাল- www.tribesindia.com ই-কমার্সে র মাধ্যমে 
উপজাতীয় পণ্য বিক্রির প্রচার করে।

n 	ভারতে উত্তর-পূর্বা ঞ্চলে সবচেয়ে বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের 
বাস। গত ৮ বছরে ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতির অধীনে এই অঞ্চলের 
উন্নয়নের উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে। 
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উচ্চবর্ণে র জন্য সংরক্ষণ: প্রতিটি শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা 
বাস্তবে পরিণত হচ্ছে

অর্থ নৈতিকভাবে দরু্ব ল 
উচ্চবর্ণে র নাগরিকদের 

সরকারি পরিষেবাগুলিতে 
সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি 

নতুন নয়, তবে এই 
প্রথমবার ক�োনও শ্রেণীর 

অর্থ নৈতিক অবস্থার 
প্রেক্ষিতে সংরক্ষণ দেওয়া 

হল। সরকার এ দিকে 
নতুন ক�োন�ো উদ্যোগ 
গ্রহণ করে সমাজের 

একটি বড় অংশের 
দীর্ঘদিনে র দাবি পূরণ 

করল।

n 	 সাধারণ শ্রেণির অর্থ নৈতিকভাবে দরু ্বল ব্যক্তিদের শিক্ষা ও চাকরিতে ১০% 
সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছিল।

n 	 সংরক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, সরকারি চাকরি, নির্ বাচন এবং কেন্দ্র ও 
রাজ্যের কল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত 
করা।

n 	 বার্ষি ক আট লক্ষ টাকার কম আয় এবং পাচঁ একরের কম আবাদি জমি 
আছে এমন পরিবারের আয় অর্থ নৈতিকভাবে অনগ্রসর বলে বিবেচিত হবে।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর সাংবিধানিক অবস্থার উপর কমিশন 
অনগ্রসর শ্রেণীর জাতীয় কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা  
দেওয়ার জন্য ১০২তম সংবিধান সংশ�োধনী আইন, ২০১৮ পাস 
করতে হবে। নতুন আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে সংরক্ষণ 
ছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন প্রয়োজন। অন্যান্য অনগ্রসর 
শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ  থেকে 
স্নাতক এবং স্নাতক�োত্তর মেডিসিন এবং ডেন্টিস্ট্রিতে ওবিসিদের 
জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্য কর করা হয়েছে।  

৩৮

৩৭

৩৯

বয়স্করা যেন ক�োনওভাবেই কষ্ট না পান... জাতীয় হেল্পলাইন
n 	 দেশের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনযুায়ী দেশে ১০.৩৮ ক�োটি বয়স্ক 

মানুষ রয়েছেন। এবং ২০৩১ সালের মধ্যে বয়স্ক মানষুদের জনসংখ্যা বেড়ে 
১৯.৩৪ ক�োটি হবে। প্রবীণ জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে সরকার ‘জাতীয় 
প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা কর্মস চূি’ নামে একটি কর্মস চূি শুরু করেছে।

n 	 অটল বয়ঃ অভ্যুদয়  য�োজনা নামে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি 
‘আমব্রেলা স্কিম’ ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের 
বয়স্ক নাগরিকদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য 
প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা য�োজনা চাল ুকরা হয়েছিল৷

n 	 দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্ম জীবীদের অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে সরকার প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা য�োজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন 
জ্যোতি বিমা য�োজনা নামে দুটি বিমা প্রকল্প চাল ুকরেছে। ২০২২ সালের 
৯ মে এই স্কিমগুলি ৭ বছর সম্পূর্ণ  হয়েছে৷ এই পরিকল্পনাগুলি কম খরচে 
জীবন এবং দরু্ঘট না বিমার সবুিধা দেয়।

বয়স্কদের আর্থি ক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এই স্কিমটি ২০১৫ সালের ৯ মে 
চালু হয়েছিল। এই স্কিমটি ১৮-৪০ বছর বয়সি সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের 
জন্য উন্মুক্ত। এই স্কিমে ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ৩০০০ টাকা, ৪০০০ টাকা 
এবং ৫০০০ টাকার পাচঁটি স্ল্যাব রয়েছে। বিমাকৃত ব্যক্তির মতৃ্যু র ক্ষেত্রে, স্ত্রী 
বা স্বামী একই পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবেন। ২০২১ সালের ১ অক্টোবর 
আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে একটি জাতীয় হেল্পলাইন-এল্ডারলাইন-ট�োল ফ্রি 
নম্বর ১৪৫৬৭ চালু করা হয়েছিল।

অটল পেনশন য�োজনা 
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৪১

নীতি আয়োগ 
ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক
স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ প্রাক্তন 
স�োভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক শাসন 
কাঠাম�ো গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা 
করা হয়েছিল এবং প্রকল্প করা হয়েছিল। দেশে 
বহুদিন ধরেই পঞ্চবার্ষি কী ও এক বছর মেয়াদী 
পরিকল্পনা ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে, 
পরিকল্পনা কমিশন একটি একক হিসাবে 
কাজ করে, প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করে। 
যাইহ�োক, ৬৫ বছরের পরিকল্পনা কমিশন 
অর্থ নীতি কাঠাম�োতে গুরুত্বপূর্ণ  হলেও 
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি তার কার্য কারিতা 
হারিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি প্রস্তাবে, 
পরিকল্পনা কমিশনের জায়গায় ২০১৫ সালের 
১ জানুয়ারি নীতি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন 
ফর ট্রান্সফর্মিং  ইন্ডিয়া) আয়োগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনাকে সামনে রেখে 
সর্বোচ্চ  শাসন, ন্যূনতম সরকার ধারণা গহৃীত 
হয়। নীতি আয়োগের দুটি হাব রয়েছে। 

n টিম ইন্ডিয়া হাব: রাজ্য এবং কেন্দ্রের 
মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে।

n নলেজ অ্যান্ড ইন�োভেশন হাব: নীতি 
আয়োগ একটি থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের মত�ো 
কাজ করে।

৪০

সমবায় মন্ত্রক: গ্রাম�োন্নয়নের মূল ভিত্তিত্তি 
দেশের ৭০ ক�োটি সুবিধাবঞ্চিত 
মানুষকে আর্থি কভাবে স্বাবলম্বী 
করতে সমবায়ের চেয়ে ভাল�ো 
আর কিছু হতে পারে না। 
দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে  
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী কেন্দ্রীয় 
সহয�োগিতা মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা 
করে সমবায় আন্দোলনকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। 
সমবায় মন্ত্রক সমবায় 
সমিতিগুলিকে সমৃদ্ধ এবং 
প্রাসঙ্গিক করতে সম্ভাব্য সকল 
সংস্কার করার চেষ্টা করছে।

n বিশ্বের ৩০ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে ভারতেই রয়েছে 
৮,৫৫,০০০টি। যার সঙ্গে প্রায় ১৩ ক�োটি মানুষ সরাসরি যকু্ত, এবং 
দেশের ৯১% গ্রামে সমবায় সমিতি রয়েছে। ম�োদী সরকার দেশের 
৬৫,০০০টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে ‘কম্পিউটারাইজ’ করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি  জেলা সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এবং নাবার্ড অনলাইনে যকু্ত 
হয়েছে।

n সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়েছে। এটি নতুন পেশাদার 
প্রস্তুত করবে এবং সমবায় খাতে কর্ম রত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থাও উপলব্ধ হবে। প্রযুক্তি ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে সমবায় 
ধারণাকে যগু�োপয�োগী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হচ্ছে। 
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n এতদিন পাসপ�োর্ট অফিসগুলি দীর্ঘ  সারি, 
দীর্ঘক্ষণ  অপেক্ষা এবং ঘন ঘন অফিসে 
যাওয়ার জন্য পরিচিত ছিল। আপনি এখন 
‘পাসপ�োর্ট সেবা’ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 
অনলাইনে পাসপ�োর্টের আবেদন জমা 
দিতে পারেন।

n ৪২৪টি প�োস্ট অফিস পাসপ�োর্ট সেবা 
কেন্দ্র-সহ সারা দেশ জড়ুে এখন ৫২১টি 
পাসপ�োর্ট সেবা কেন্দ্র রয়েছে, ২০১৪ সালে 
সেখানে মাত্র ৭৭টি কেন্দ্র ছিল।

n ২০১৪ সালের আগে, একটি পাসপ�োর্ট 
পেতে গড়ে ১৬ দিন সময় লাগত। আজ, 
পাসপ�োর্ট পেতে সময় লাগে মাত্র ৫ দিন।

n ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী অন্যদের 
বিভাগে রয়েছেন ৪,৮৭,৮০৩ নাগরিক, যার 
মধ্যে রয়েছেন রূপান্তরকামীরা।

n রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের অধিকার ও কল্যাণ 
রক্ষার জন্য, ‘ট্রান্সজেন্ডার পার্স নস‌্ (অধিকার 
সরুক্ষা) আইন ২০১৯’ এর বিধানগুলি ২০২০ 
সালের ১০ জানযু়ারি থেকে কার্য কর হয়েছে।

n ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রক ‘স্মাইল’ 
নামে একটি স্কিম তৈরি করেছিল, যার মধ্যে 
রূপান্তরকামীদের কল্যাণ এবং পুনর্ বাসনের 
জন্য একটি উপ-স্কিম অন্তর্ভুক্ত  রয়েছে। 
তাদঁের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য 
পরিকল্পনা করা হয়েছে।

n ২০২০ সালের নভেম্বরে রূপান্তরকামীদের জন্য 
জাতীয় প�োর্টাল চাল ুকরা হয়েছিল। সরকারি 
অফিসে না গিয়ে রূপান্তরকামী আবেদনকারীরা 
শনাক্তকরণ নথি এবং একটি পরিচয়পত্র পেতে 
পারেন। 

n গুজরাত, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, 
বিহার, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু  এবং ওড়িশায় 
রূপান্তরকামীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে 
বার�োটি ‘গরিমা গহৃ’ খ�োলা হয়েছে।

পিএম স্বনিধি
ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 
হলেন ফেরিওয়ালারা  

এই প্রথম লক্ষ 
লক্ষ ফেরিওয়ালা 
সরাসরি 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেন। এর 
ফলে তারঁা এর 
সুবিধাও পাবেন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, 
প্রধানমন্ত্রী

n দেশে এমন লক্ষাধিক ফেরিওয়ালা রয়েছেন যারা 
ফল, শাকসবজি বিক্রি করেন বা গ্রামে অথবা 
শহরে রাস্তার ধারে ছ�োট ছ�োট দ�োকান চালান। 
কিন্তু স্বাধীনতার ৭০ বছরেও তাদঁের জন্য ক�োন�ো 
পরিকল্পনা করা হয়নি।

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০ সালের ১ জনু 
প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি য�োজনা চাল ুকরেছিলেন। 
সেই সময় ক�োভিডের কারণে লকডাউনের 
জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন 
ফেরিওয়ালারা। এই প্রকল্পের অধীনে 
ফেরিওয়ালাদের ১০,০০০ টাকা পর্য ন্ত ঋণ 
দেওয়া হয়।

n এখনও পর্য ন্ত ৩৮ লক্ষেরও বেশি ঋণের আবেদন 
অনমু�োদিত হয়েছে এবং ৩৮৪৩ ক�োটি টাকারও 
বেশি অর্থ  অনমু�োদন করা হয়েছে। 

রূপান্তরকামীদের 
ক্ষমতায়ন 

৪২

৪৩ ৪৪
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৪৫

৪৬

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তারঁ দ্বিতীয় মেয়াদে এক 
নতুন জলশক্তি মন্ত্রক গঠন করেছিলেন, যা সমস্ত 
জল-সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে একজায়গায় একীভূত 
করেছিল।

n ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে 
জল প�ৌঁছে যাবে। সেখানে স্বাধীনতার সাত দশকে 
কেবল সাড়ে তিন ক�োটি গ্রামীণ পরিবারে কল থেকে 
বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার সবুিধা ছিল।

n প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য এবং পর্যবেক্ষণ ের 
ফলে মাত্র তিন বছরে ৬.৯০ ক�োটি নতুন সংয�োগ এবং 
১০.১ ক�োটি কল সংয�োগ দেওয়া হয়েছে। গ�োয়া, দাদরা 
এবং নগর হাভেলি এবং দমন দ্বীপের প্রতিটি বাড়িও 
জল-প্রত্যয়িত হয়েছে।

প্রতিটি কল থেকে জলের 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে

এই পরিকল্পনার জন্য 
চলমান প্রচারে 

লক্ষ ক�োটি টাকা খরচ 
করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের 
মধ্যে ১৯.১৪ ক�োটি 
পরিবারকে জলের 
কল সংয�োগ দেওয়ার 
লক্ষ্যমাত্রা সম্পন্ন হবে।

৩.৬০

গত আট বছর ধরে জল সুরক্ষার উপর বিশেষ জ�োর 
দেওয়া হয়েছে যাতে জল সমস্যা ভারতের অগ্রগতির 
সামনে সংকট হয়ে না ওঠে। ‘ক্যাচ দ্য রেন’ হ�োক, 
অটল ভূজল য�োজনা হ�োক, দেশের প্রতিটি জেলায় 
৭৫টি অমতৃ সর�োবর নির্মাণ  হ�োক, নদীগুলির 
আন্তঃসংয�োগ হ�োক বা জলজীবন মিশন, এই সব 
কিছুর লক্ষ্য হল নাগরিকদের জন্য জল সুরক্ষা 
নিশ্চিত করা। - নরেন্দ্র ম�োদী , প্রধানমন্ত্রী।

দক্ষতা উন্নয়ন: ৫.৭০ ক�োটির বেশি প্রশিক্ষিত 
২০১৪ সালে দক্ষতা উন্নয়ন ও 
উদ্যোক্তা মন্ত্রক গঠনের পর ভারতকে 
বিশ্বের দক্ষতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে 
ত�োলার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১৫ 
জলুাই দক্ষতা উন্নয়ন মিশন চালু করা 
হয়েছিল। মিশনের অংশ হিসেবে 
ভারত জডু়ে ২০টিরও বেশি মন্ত্রক 
এবং বিভাগ ৪০টিরও বেশি প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করছে। ২০২১ সালের ৩১ 
মার্চ পর্য ন্ত এক ক�োটিরও বেশি যুবক-
সহ ৫.৭০ ক�োটি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে।

n বতৃ্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহয�োগিতার জন্য জাপান, 
অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড-সহ আটটি দেশের সঙ্গে চুক্তি।

n জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বতৃ্তিমূলক শিক্ষার সবুিধা সম্পর্কে সচেতন করবে। 
এর পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার জন্য বতৃ্তিমূলক দক্ষতা প্রদানের জন্য পর্যায় ক্রমে 
সমস্ত স্কু ল এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং দক্ষতার পাঠ্যক্রম 
একীকরণের পরিকল্পনা করে। দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রক অমতৃ কাল 
অর্থা ৎ ভারত @২০৪৭-এর জন্য একটি রূপকল্প তৈরি করেছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং বাজার, এই পরিস্থিতিতে 
প্রাসঙ্গিক থাকার মন্ত্র হল দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা 
বদৃ্ধি। - নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 
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n 	 প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার অধীনে 
৩ ক�োটিরও বেশি বাড়ি তৈরি 
হয়েছে। 

n 	 নির্মাণ ে এখনও পর্য ন্ত ২৬ লক্ষ 
ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে। 

n 	 পিএম আবাস য�োজনায় ম�ৌলিক 
সুবিধাসহ ৪.২ ক�োটি পাকা বাড়ি 
তৈরির লক্ষ্য। 

এখনও পর্য ন্ত 
২.৩ ক�োটি 
উপকারভ�োগীকে 
বাড়ি দেওয়া হয়েছে। 
চলতি আর্থি ক বছরে 
৮০ লক্ষ নতুন 
বাড়ি তৈরি করা 
হবে, যার মধ্যে ৪৮ 
হাজার ক�োটি টাকা 
অনুম�োদিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা 
সকলের জন্য পাকা বাড়ি
পাকা বাড়ির স্বপ্ন কার না থাকে? কিন্তু ২০১৪ 
সালের আগে, ‘সবকা সাথ-সবকা বিকাশে’র এমন 
ক�োন চেতনা ছিল না। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী 
আবাস য�োজনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদী গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রত্যেকের পাকা বাড়ির 
স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। শ�ৌচাগার-
সহ পাকা বাড়ি, বিনামূল্যে এলপিজি সংয�োগ 
এবং রান্নাঘরে সরাসরি কলের জলের সংয�োগ 
গরীব ও বঞ্চিতদের জীবনে নতুন আশা সঞ্চার 
করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা ২০২৪ সাল 
পর্য ন্ত অনমু�োদিত হয়েছে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য 
হল সুবিধাগুলি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে 
প�ৌঁছে দেওয়া। 

অপ্রয়োজনীয় আইনের কবল থেকে মকু্তি 
n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব গ্রহণের আগে 

২০১৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে শিল্পপতি এবং 
ব্যবসায়ীদের এক সমাবেশে বলেছিলেন, “আইনের ফাসঁ 
আমাদের জীবন, কর্মক্ষেত্র  এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে।“

n 	 প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তিনি কেন্দ্রীয় সচিবদের 
জিজ্ঞাসা করেন যে "আপনারা আমাকে আপনাদের 
বিভাগ সম্পর্কিত এমন দশটি আইন বা নিয়ম বলুন 
যা আমরা বাতিল করতে পারি।“ তৎকালীন কেন্দ্রীয় 
আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলি দরূ 
করার জন্য সংসদে ‘বাতিল ও সংশ�োধনী বিল ২০১৪’ 
পেশ করেছিলেন। 

দেশ স্বাধীনের ৬ দশক পরও এ ধরনের অনেক 
আইন ছিল, যেগুল�োর ক�োন�ো ব্যবহার বা 

প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়েও নেই। তবে কেউ 
সেই আইনগুল�ো অবসানের কথা ভাবেননি।

এখনও পর্য ন্ত ১৫০০টিরও বেশি 
অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করা 

হয়েছে। একই সময়ে ২৫০০০টিরও 
বেশি সম্মতি বা শর্ত যা বাণিজ্যকে 
বাধা দেয় তাও বাতিল করা হয়েছে।

৪৭

৪৮

বাড়ি মানে শুধুমাত্র ইট আর সিমেন্টের তৈরি 
কাঠাম�ো নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের 

অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা। বাড়ি শুধুমাত্র 
আমাদের নিরাপত্তাই দেয় না বরং উত্তম 

ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমাদের ভরসাও দেয়।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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একটা সময় ছিল যখন দেশের যুবকদের ব্যবসা 
শুরু করার জন্য ঋণ পেতে একাধিক সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হত, তারঁা দিনের পর দিন সমস্ত 
অফিস এবং ব্যাংকে ঘুরতেন। এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা য�োজনা চালু করা 
হয়েছিল। যার মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্য ন্ত ঋণ 
পাওয়া যাবে।

৪৯

50

n 	 প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা য�োজনার লক্ষ্য আর্থি ক অন্তর্ভু ক্তির 
প্রচার করা। এই প্রকল্পের অধীনে, নন-কর্পোরেট  এবং 
অ-কৃষি ক্ষুদ্র  ও অতি ক্ষুদ্র  উদ্যোগগুলিকে ১০ লক্ষ 
টাকা পর্য ন্ত একটি সাশ্রয়ী গ্যারান্টি-মুক্ত ঋণ সবুিধা 
প্রদান করা হয়।

n 	 এই প্রকল্প তৃণমূল পর্যায়ে  ব্যাপক কর্মস ংস্থানের 
সুয�োগ তৈরি করেছে। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল এই 
স্কিম ৮ বছর পূর্ণ  করেছে। মুদ্রা য�োজনার অধীনে, 
২০২২ সালের ২৪ আগস্ট পর্য ন্ত ৩৬ ক�োটিরও 
বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, 
মহিলাদের জন্য ৬৮ শতাংশের বেশি ঋণ অ্যাকাউন্ট 
মঞ্জুর করা হয়েছে। ২২% নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ 
দেওয়া হয়েছে।

আমাদের মন্ত্র হল যারা ব্যবসার জন্য মূলধন 
পাচ্ছেন না তাদঁের মূলধনের ব্যবস্থা করা। 
আমরা একটি নতুন বিশ্বাস তৈরি করতে চাই 
যে আপনি দেশের জন্য কাজ করছেন, দেশের 
উন্নয়নের অংশীদার হচ্ছেন, এবং দেশও 
আপনার খেয়াল রাখতে প্রস্তুত। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

পিএম মুদ্রা য�োজনা 
উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচার 

n স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত�ো চারটি শ্রম ক�োড দিয়ে ২৯টি শ্রম আইন 
প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর আওতায় ৫০ ক�োটি শ্রমিক মজরুি নিরাপত্তা, 
সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত সামাজিক নিরাপত্তার 
সুবিধা পেতে পারেন।

n এর পাশাপাশি রূপান্তরকামীসহ নারী-পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান 
বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শ্রম সবুিধা প�োর্টালের মাধ্যমে শিল্প-
কারখানায় সহজে লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট 
পর্য ন্ত ২৮ ক�োটিরও বেশি ই-শ্রম কার্ড জারি করা হয়েছে।

মানব সম্পদের ব্যবহার: শ্রম সংস্কার 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর 

মন্ত্র হল সংস্কার, সম্পাদন, 
রূপান্তর। প্রধানমন্ত্রীর এই 

মন্ত্র অনুসরণ করে শ্রমবিধির 
মাধ্যমে সার্বি ক শ্রম 

সংস্কারের রূপকল্প বাস্তবায়িত 
হয়। ‘শ্রমেব জয়তে’ স্লোগান 

দিয়ে প্রথমবারের মত�ো, 
অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য 
সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা 

প্রসারিত করা হয়েছিল।

সংস্কারগুলি আমাদের পরিশ্রমী কর্মীদের মঙ্গল নিশ্চিত করবে এবং 
অর্থ নৈতিক প্রবদৃ্ধিকে উৎসাহিত করবে। শ্রম সংস্কারগুলি ‘ইজ অফ 
ডুয়িং বিজনেস’কে নিশ্চিত করবে। সংস্কারগুলি শ্রমিক এবং শিল্প 

উভয়ের উন্নতির জন্য প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 
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n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর 
লালকেল্লা থেকে সারা দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযান 
শুরু করার কথা বলেছিলেন, যা একটি গণ 
আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ২০১৪ সালের হিসাব 
অনযুায়ী স্বচ্ছ ভারত মিশন শুরু হওয়ার আগে 
দেশে মাত্র ৩৯% শ�ৌচাগার সবুিধা ছিল। 

n 	২০১৯ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম 
জন্মবার্ষি কী ছিল। সেদিন ছয় লক্ষেরও বেশি 
গ্রামকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত হিসাবে ঘ�োষণা 
করা হয়েছিল। মিশনটি এখন পরবর্তী পর্যায়ে  
অর্থা ৎ ওডিএফ প্লাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২৪ 
আগস্ট ২০২২ পর্য ন্ত ওডিএফ- প্লাস গ্রামের সংখ্যা 
হল ১,০৩,৩৯৮। 

n 	স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহরাঞ্চলের অধীনে ৬২ 
লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার নির্মাণ  করা 
হয়েছে।

n 	প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ১ অক্টোবর 
স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহরাঞ্চলের দ্বিতীয় পর্যায় ের 
সূচনা করেন।

স্বচ্ছ ভারত মিশন 
উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ 

থেকে মুক্তি 

জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে একটি 
দেশের উন্নয়নে নতুন শক্তি য�োগাতে 

পারে, স্বচ্ছ ভারত অভিযান তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ�ৌচাগার নির্মাণ  

হ�োক বা বর্জ্য অপসারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক 
দ্রব্যের সংরক্ষণ কিংবা পরিচ্ছন্নতার 

প্রতিয�োগিতা, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ এক 
নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সুবিধা 
এর প্রভাব

সামাজিক-অর্থ নৈতিক সুবিধা 

গুণ কম খাদ্য দষূণ। গুণ কম ভূগর্ভস্থ জল 
দষূণ।

গুণ কম পানীয় জল দষূণ 
(আন্তর্জাতিক গবেষণা 
অনুসন্ধান)

পরিচ্ছন্নতার কারণে প্রতি পরিবার বার্ষি ক 
৭২৭ মার্কিন ডলারের অর্থ নৈতিক সুবিধা।

২.১৬ 

২.৪৮ 

১২.৭ 

সবচেয়ে দরিদ্ররা যে অর্থ  খরচ করেছেন, তার ২.৬ গুণ বেশি ফেরত পেয়েছেন। ১০ বছর ধরে 
ম�োট খরচের উপর সমাজে অর্থ  ফিরেছে ৪.৩ গুণ বেশি।

৫১
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৫৩ 

n 	 ২০১৪ সালে ৭৪টি ব্যবহার্য  বিমানবন্দর ছিল। উড়ান 
স্কিমের ফলে এই সংখ্যা এখন ১৪১ হয়েছে। উড়ান 
স্কিমটি ৫৮টি বিমানবন্দর, ৮টি হেলিপ�োর্ট এবং ২টি 
জলের এয়ারড্রোম-সহ ৬৮টি অননু্নত গন্তব্যস্থলকে 
সংযকু্ত করেছে৷

n 	 উড়ান প্রকল্পের অধীনে ৪২৫টি নতুন রুট চাল ুকরে 
সারা দেশে ২৯টিরও বেশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলগুলিতে বিমান সংয�োগ গড়ে উঠেছে। ৪ 
আগস্ট, ২০২২ পর্য ন্ত এক ক�োটিরও বেশি যাত্রী 
সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণের সবুিধা নিয়েছেন।

n 	 উড়ান-এর অধীনে, ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০০টি 
রুট-সহ ২২০টি গন্তব্যস্থল যকু্ত হবে বলে আশা করা 
হচ্ছে। উড়ান ইতিমধ্যেই ১৫৬টি বিমানবন্দরকে 
সংযকু্ত করার জন্য ৯৫৪টি রুট বরাদ্দ করেছে। 
১০০টি বিমানবন্দরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ৬৮টি 
নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ  করা হবে। 

উড়ান: সাধারণ 
মানুষের স্বপ্ন পূরণ 
করেছে 

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার আমাদের 
সরকার অসামরিক বিমান চলাচল 
নীতি প্রণয়নের সুয�োগ পেয়েছে। 
আমাদের দেশে দরিদ্র ব্যক্তিরা 

সাধারণত চটি পরেন, এবং আমি চটি 
পরিহিত নাগরিকদের বিমানে যাতায়াত 
করতে দেখতে চাই। এবং আজ, এটি 

সম্ভব হচ্ছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

আঞ্চলিক সংয�োগ প্রকল্প ‘উড়ান’ পাচঁ বছর 
পূর্ণ  করেছে। টায়ার ১ এবং টায়ার ২ শহরে 
বিমান সংয�োগ, উন্নত বিমান পরিকাঠাম�ো 
এবং ‘উড়ে দেশ কা আম নাগরিক’-এর স্বপ্ন 
অনুসরণ করে ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর এই 
প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল।

৫২

n 	 ৩১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলে ‘ল্যান্ড এস্টেট রেগুলেটরি 
অথরিটি’ স্থাপন করা হয়েছে। সারা 
দেশে ৯১,৫৪৪ রিয়েল এস্টেট 
প্রকল্প এবং ৬৭,৬৪৯ জন রিয়েল 
এস্টেট এজেন্ট রেরার অধীনে 
নিবন্ধন করেছেন। ‘ল্যান্ড এস্টেট 
রেগুলেটরি অথরিটি’ সারা দেশে 
৯৭,৭৫৩টি অভিয�োগের নিষ্পত্তি 
করেছে। (পরিসংখ্যান ২০ আগস্ট, 
২০২২ অনসুারে) 

রেরা: গৃহ ক্রেতাদের জন্য সামর্থ  এবং নিরাপত্তা 
রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন 
২০১৬ বা রেরা হল একটি আইন যার 
রূপান্তরমূলক বিধান রয়েছে। এটি ভারতীয় 
সংসদে পাশ হয়েছে। রেরার উদ্দেশ্য হল 
স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিনিয়োগ 
বাড়ান�ো এবং তাদঁের স্বার্থ  রক্ষা করা। 
উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষ দ্বারা অনুম�োদিত প্রকল্প 
মানচিত্র ছাড়া ক�োন প্রকল্প বিক্রি করা 
যাবে না। রেরা ন�োটবন্দীকরণ এবং পণ্য 
ও পরিষেবা কর আইনের মাধ্যমে স্থাবর 
সম্পত্তি ক্ষেত্র থেকে কাল�ো টাকার অস্তিত্ব 
অবসান করেছে। 
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অমরুত - শহুরে বস্তিতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নিরাপদ জল নিশ্চিত 
করা হয়েছে 

দেশে নগর পরিকল্পনার সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। এর ফলে 

শহর এবং মফঃস্বলগুলিতে 
পরিকল্পনা ছাড়াই, যথাযথ 

পর্যবেক্ষণ  ছাড়া বিভিন্ন নির্মাণ  
কাজ হয়েছে। শহরাঞ্চলের 

বস্তিতে জল সরবরাহ, 
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং 

বষৃ্টির জল নিষ্কাশনের মত�ো 
ম�ৌলিক সুবিধাগুলির অভাব 

ছিল। নগরাঞ্চলের উন্নয়ন পূর্ণ  
করার জন্য ‘অটল পুনর্ন বীকরণ 
এবং শহরাঞ্চল রূপান্তর মিশন’ 

(অমরুত) ২০১৫ সালের ২৫ জনু 
চালু করা হয়েছিল। 

প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দরিদ্র মানুষের কাছে 
‘পষু্টি’ প�ৌঁছে দেওয়াই সরকারের অগ্রাধিকার। 
অপুষ্টি এবং প্রয়োজনীয় পষু্টির অভাব দরিদ্র 
নারী ও দরিদ্র শিশুদের বিকাশে বড় বাধা হয়ে 

দাডঁ়ায়।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

৫৪

৫৫

n জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৯-২০২১ অনযুায়ী 
২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের 
মধ্যে বয়সের সাপেক্ষে বিকাশ না হওয়ার হার ৩৮.৪% 
থেকে কমে ৩৫.৫% হয়েছে। এই শিশুদের উচ্চতার 
সাপেক্ষে কম ওজনের হার ২১% থেকে কমে ১৯.৩% 
হয়েছে। 

n প�োষণ অভিযানের অধীনে ৪০ ক�োটিরও বেশি জনগণের 
আন্দোলন-ভিত্তিক কার্য ক্রম এবং প�োষান ট্র্যাকার 
অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ১১.৩৮ ক�োটি সুবিধাভ�োগীদের 
পর্যবেক্ষণ  করা হচ্ছে। ১১.২০ লক্ষ স্কুলে র ম�োট ১১.৮০ 
ক�োটি শিশু এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

যথাযথ পুষ্টি 
পুষ্টি মিশন সারা ভারতে একটি 
আন্দোলনে পরিণত হয়েছে
যে ক�োন�ো দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শিশু, 
কিশ�োরী এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের 
যথাযথ পষু্টির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মানব শরীর 
যখন খাদ্যের মাধ্যমে সঠিক পুষ্টি পায় না তখন অপুষ্টি 
দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশু এবং মহিলাদের 
অপুষ্টি দেখা যায়। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্য ‘প�োষান মিশন’ বা 
পুষ্টি মিশন শুরু করেছিলেন। প�োষণ মিশন ২.০ একটি 
সমন্বিত পষু্টি কর্মস চি ঘ�োষণা করেছিল। এটি সফল 
করতে, চলতি অর্থ  বছরে ২০ হাজার ক�োটি টাকারও 
বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

n এর লক্ষ্য হল পয়ঃনিষ্কাশন ও সেপটিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, 
শহরের জলের সরুক্ষা করা এবং নদীতে যাতে ক�োন পয়ঃনিষ্কাশন 
না মেশে তা নিশ্চিত করা।

n মিশন অমরুত -এর অধীনে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে 
৭৭,৬৪০ ক�োটি টাকার প্রকল্প অনমু�োদিত হয়েছে। সারা দেশে 
৫০০টি অমরুত শহরে, সর ্বজনীন জল সরবরাহের জন্য ১.৩৯ 
ক�োটি জলের কল সংয�োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং একটি 
পর্যাপ্ত  পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার জন্য ১.৪৫ ক�োটি নর্দমা 
সংয�োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।  

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন যে বাবাসাহেব আম্বেদকর 
নগর উন্নয়নে বিশ্বাস করতেন। অসাম্য দরূ করার এটি একটি 
দরু্দান্ত উপায়। স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং মিশন অমরুতের 
পরবর্তী পর্যায় টিও বাবাসাহেবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে একটি 
উল্লেখয�োগ্য পদক্ষেপ।

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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স্বামিত্ব য�োজনা বন্দোবস্ত এবং অধিকার রেকর্ডের জন্য, ৭০ বছর 
আগে ভারতে গ্রামাঞ্চলে জমির জরিপ করা হয়েছিল, 
কিন্তু এতে জনসংখ্যার বহৃৎ অংশ বাদ পড়েছিল। 
ফলস্বরূপ, মানুষের কাছে সম্পত্তির মালিকানা 
প্রমাণ করার জন্য ক�োনও আইনি নথি ছিল না। 
এমন পরিস্থিতিতে, জমিগুলি প্রায়শই পারিবারিক 
বিবাদের কারণ হয়ে উঠত। এই উদ্বেগ দরূ করার জন্য 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল 
প্রধানমন্ত্রী স্বামিত্ব য�োজনা চালু করেছিলেন। এর লক্ষ্য 
হল গ্রামাঞ্চলে জমির রেকর্ড ‘ডিজিটালাইজ’ করা 
এবং গ্রামবাসীদের সম্পত্তি কার্ড প্রদান করা। ২০২৫ 
সালের মধ্যে সারা দেশে ৬.৬২ লক্ষ গ্রামে সমীক্ষার 
কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধা রণ করা হয়েছে। 

১৭৩০৬৫টি
গ্রাম ড্রোন সমীক্ষার 
আওতায় রয়েছে, 
২৮ আগস্ট, ২০২২ 
পর্য ন্ত।

১২৭৫৫৫টি 
গ্রামের মানচিত্র 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির 
কাছে হস্তান্তর করা 
হয়েছে।

সম্পত্তি কার্ড গ্রামাঞ্চলে 
বিতরণ করা হয়েছে।৪১৩৬৮টি

আপনার জমির মালিকানার 
প্রমাণ 

চাকরির 
আবেদনকারীদের দ্বারা 
স্ব-শংসাপত্রের প্রতি 
সরকার আস্থা রেখেছে
n দেশে চাকরির জন্য আবেদন করার সময়, 

আবেদনকারীকে তারঁ সমস্ত শংসাপত্রগুলি 
একজন গেজেটেড কর্ম কর্তার দ্বারা যাচাই করাতে 
হত। এই কারণে, ভারতের গ্রামাঞ্চল বা অনগ্রসর 
এলাকায় বসবাসকারী যবুকরা প্রায়শই বিভিন্ন 
চাকরির ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারতেন না। 
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির জন্য 
শংসাপত্রের স্ব-প্রত্যয়ন অনুম�োদন করেছিলেন।

n চাকরির আবেদনের জন্য নথিগুলির স্ব-প্রত্যয়নের 
অনমুতি দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা, পরে ২০১৬ 
সালের জনু থেকে এই নীতি অন্যান্য অনেক 
ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। এখন স্ব-প্রত্যয়িত নথি 
জমা দেওয়ার পরে নিয়োগপত্র জারি করা হয়।

যখন আমার সরকার স্ব-প্রত্যয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছিল তখন অনেকেই এটিকে খুব ছ�োট 

সিদ্ধান্ত বলে ভেবেছিলেন। ১২৫ ক�োটি দেশবাসীর 
সততার উপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্তের চেয়ে বড় 

সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৫৬

৫৭
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স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরও 
দেশের জনসংখ্যার ৬৮ 
শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং 
পরিষেবা থেকে দরূে ছিলেন। 
তাদঁের সঞ্চয়ের ক�োন�ো উৎস 
বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক�োন�ো 
উৎস ছিল না। সরকারি 
সাহায্যের নামে পাঠান�ো 
ভর্তুকি  নগদ অর্থে  পাঠান�ো 
হত, দরু্নীতির ফলে সেই অর্থ  
গরিবদের কাছে প�ৌঁছাত না। 

নন-গেজেটেড প�োস্টের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে 
n 	বেশিরভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 

এবং রাজ্য সরকারগুলি নিচ স্তরের 
পদগুলির জন্য ইন্টারভিউ বাদ 
দিয়েছে।

n 	শারীরিক ও দক্ষতার পরীক্ষা চলবে।
n 	নির্দিষ্ট পদের ক্ষেত্রে, যদি ক�োন�ো 

বিভাগ বা মন্ত্রক ইন্টারভিউ 
বাধ্যতামূলক বলে মনে করে, 
তাহলে কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের 
ক�োনও আপত্তির প্রয়োজন নেই।  

নিম্ন পদের চাকরির ক্ষেত্রে অনেকসময় ইন্টারভিউয়ে দুর্নীতি হল, ফলে 
চাকরির পরীক্ষায় স্বচ্ছতা লঙ্ঘিত হত। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালের ১ 
জানুয়ারি থেকে মন্ত্রক, সরকারি বিভাগ এবং পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগে 
গ্রুপ 'বি' (নন-গেজেটেড) এবং সমতুল্য পদের পাশাপাশি গ্রুপ 'ডি' এবং 
'সি'-এর জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে।

৫৮

৫৯

প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনা: আর্থি ক নিরাপত্তা নিশ্চিত

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট 
লালকেল্লা থেকে জন ধন য�োজনার ঘ�োষণা 
করেছিলেন। এটি বিশ্বের বহৃত্তম অর্থ নৈতিক 
ক্ষমতায়ন কর্মস চি। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট এই 
কর্মস ূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করার সময়, প্রধানমন্ত্রী 
একে “দুষ্টচক্র থেকে দরিদ্রদের মুক্তির উৎসব” 
হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

n বিশ্বের বহৃত্তম অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মস চিতে 
প্রথমবার ‘জির�ো ব্যালেন্স’ অ্যাকাউন্ট খ�োলা 
হয়েছিল। স্কিমের অ্যাকাউন্টধারীদের ৫৫ 
শতাংশেরও বেশি মহিলা।

n ২০১৫ সালের মার্চে সালে, জন ধন অ্যাকাউন্টের 
সংখ্যা ছিল ১৫ ক�োটি এবং এখন ৪৬.২৫ ক�োটি 
সুবিধাভ�োগী ব্যাঙ্কে টাকা জমা করেছেন।

n এই অ্যাকাউন্টগুলিতে ১৭৩৯৫৪.০৭ ক�োটি টাকা 
জমা রয়েছে। ম�োট ১.২৬ লক্ষ ব্যাঙ্কমিত্র উপ-
পরিষেবা এলাকায় শাখাবিহীন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান 
করছেন।

n ২০১৪ সালের ১৮ আগস্ট সারা দেশে আনুমানিক ১.৫ 
ক�োটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছিল। একদিনে 
এতগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা অর্থ নৈতিক 
ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন রেকর্ড।
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জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ 
শিক্ষাকে আরও 
সম্প্রসারিত করা হবে 

হ্যাকাথন: উদ্ভাবকরা ‘জয় অনুসন্ধান’ 
স্লোগান তুলেছেন

২০২২ সালের ২৫ আগস্ট ‘স্মার্ট 
ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-২০২২ এর 

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন 

যে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন 
জনগণের অংশগ্রহণের 

একটি গুরুত্বপরূ্ণ  মাধ্যম হয়ে 
উঠেছে। উদ্ভাবকরা বৃহৎ 

সংকল্পগুলি পূরণ করার জন্য 
‘জয় অনুসন্ধান’ মন্ত্রকে সঙ্গী 

করেছেন। আগামী ২৫ বছরের 
মধ্যে উন্নত ভারত গঠনের 

লক্ষ্যে কাজ করছেন তারঁা।

n স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের পঞ্চম অধিবেশনে ২৯০০টিরও বেশি বিদ্যালয় এবং 
২২০০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ৫৩টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ৪৭৬টি 
সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই হ্যাকাথন আয়োজনের 
পিছনে একটি উদ্দেশ্য হল যে তরুণ উদ্ভাবক যারা সারা দেশ থেকে এখানে 
এসেছেন তাদঁের অবশ্যই সমস্যা, সমস্যার কারণগুলি ব�োঝার চেষ্টা করতে 
হবে এবং সরকার যে সমস্যাটি সমাধান করতে চায় তা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় খুজঁে বের করতে হবে। ছাত্র, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে 
সহয�োগিতার এই চেতনা এবং সকলের প্রচেষ্টার এই চেতনা উন্নত ভারত 
গড়ার জন্য অপরিহার্য । দেশে উদ্ভাবনের চেতনাকে উৎসাহিত করার জন্য 
২০১৭  সালে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন চালু করা হয়েছিল। এই বছর, ‘স্মার্ট 
ইন্ডিয়া হ্যাকাথন- জনুিয়র’কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী মন�োভাব গড়ে 
তুলতে এবং সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির বিকাশের জন্য একটি পাইলট 
প্রকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছে। 

n  একটি বহৃৎ শিক্ষামূলক পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার 
কাজ চলছে যার জন্য নতুন কলেজ, নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন আইআইটি, নতুন আইআইএম 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতীয় 
মূল্যব�োধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা 
ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা 
দিয়ে সজ্জিত করে ভারতকে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের কেন্দ্র 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২-২০২৩ 
সালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের বাজেটে এক লক্ষ ক�োটি 
টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে যা স্বাধীনতার পর থেকে 
সর্বোচ্চ  বরাদ্দ।

৬০

৬১

১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতি দেশে কার্য কর ছিল। 
এই ৩৪ বছরে সারা বিশ্বে শুধুমাত্র কারিগরি ও 
শিক্ষাগতভাবে নয়, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতেও 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই কারণেই ভারত 
সরকার ২০২০ সালের ২৯ জলুাই জাতীয় শিক্ষা 
নীতি- ২০২০ ঘ�োষণা করেছে, যাতে দেশের 
তরুণতরুণীদের বুদ্ধি, বিকাশ এবং উদ্ভাবন, 
শিক্ষা সম্পর্কিত দৃঢ় নীতিগুলির সাথে এক নতুন 
ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়।
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n 	উত্তর-পূর্বে  শান্তি ও উন্নয়নের একটি নতুন যগু এসেছে। 
আফস্পা-এর অধীনে অশান্ত এলাকার সংখ্যা হ্রাস 
হয়েছে। ২০১৫ সালে ত্রিপুরা এবং ২০১৮ সালে মেঘালয় 
থেকে আফস্পা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। 
এছাড়াও আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল 
প্রদেশ থেকে আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। 

n 	উত্তর-পূর্বে  কয়েক দশকের পুরন�ো বির�োধ মিটেছে ; 
প্রায় ৭০০০ বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ  করেছে। ঐতিহাসিক 
কার্বি  আলং চুক্তি (২০২১) স্বাক্ষরের ফলে আসামের এক 
দশকের পুরন�ো সমস্যার অবসান ঘটল। এনএসসিএন 
(আইএম)-এর সঙ্গে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি এবং অন্যান্য নাগা 
সংগঠনগুলির সঙ্গে যদু্ধবিরতি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

n 	ব্রু-রিয়াং অ্যাকর্ড (২০২০): ত্রিপুরায় ৩৭,০০০ ব্রু 
অভিবাসীর পুনর্ বাসন সম্ভব হয়েছে।

n 	আসামে ২১টি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এবং 
গুয়াহাটিতে এমস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এই প্রথমবার উত্তর-পূর্বে র সব রাজ্যের রাজধানীগুলি 
রেল মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে। আসাম, অরুণাচল 
প্রদেশ এবং ত্রিপুরার রাজধানীগুলি একটি ব্রডগেজ 
রেল নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযকু্ত। নাগাল্যান্ড, মিজ�োরাম, 
মণিপুর, সিকিম এবং মেঘালয়ের রাজধানীগুলির 
জন্য রেল নেটওয়ার্কের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

উত্তরপরূ্ব : উন্নয়নের 
নতুন ইঞ্জিন

উত্তর-পূর্ বাঞ্চল গত আট বছরে অভূতপূর ্ব 
উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। অবকাঠাম�ো 

নির্মাণ , উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা নিশ্চিত 
করা এবং বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক 

সংস্কৃতিকে  জনপ্রিয় করার উপর 
অভিনিবেশ করা হয়েছে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৬২

৬৩ পূর্বোদয়  মন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব  ভারতের উন্নয়ন 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন 
হ�োক বা সামাজিক সংস্কার, পূর ্ব 
ভারত সমগ্র ভারতকে নেতৃত্ব 
দিয়েছে। পরূ ্ব ভারত অসীম 
সুয�োগের দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে 
সমদৃ্ধ হওয়া সত্ত্বেও; দেশের 
অন্যান্য অংশের তুলনায় এই 
অঞ্চলটি আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে 
পিছিয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন 
কেন্দ্রীয় সরকার পরূ ্ব ভারতের 
উন্নয়নে সম্পূর্ণ  প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 
এই অঙ্গীকারের আওতায় অনেক 
কাজ করা হচ্ছে।

n 	 পূর ্ব ভারতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ধর্মে ন্দ্র প্রধান, তৎকালীন পেট্রোলিয়াম 
এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ইস্পাত মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ২০২০ 
সালের ১১ জানুয়ারি পূর্বোদয়া : একটি ইন্টিগ্রেটেড স্টিল হাব চাল ুকরেছিলেন।

n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে পূর ্ব ভারতের উন্নয়ন অভূতপূর ্ব মন�োয�োগ 
পেয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার প্রায় অর্ধে কই এই অঞ্চলে, যা আর্থ -সামাজিক 
উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন 
প্রচেষ্টায় পূর ্ব ভারত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

n 	 দক্ষ মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচর্য  এবং উচ্চাকাঙ্খী জনসংখ্যার 
জন্য পূর ্ব ভারত একটি প্রযকু্তি-সক্ষম উৎপাদন পরিবেশ তৈরি করতে প্রস্তুত। 
২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নতুন ভাউপুর-নতুন 
খুর্জা সেকশনের অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার এবং ইস্টার্ন  ডেডিকেটেড ফ্রেট 
করিড�োর উদ্বোধন করেন। 
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পরিবেশ 
প্রাণী-প্রকৃতি সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখে 

আমাদের দেশ ১১৪.০৭ গিগাওয়াট পুনর্ন বীকরণয�োগ্য 
শক্তির ক্ষমতা স্থাপন করেছে, যার মধ্যে বড় 
জলপ্রকল্প অন্তর্ভুক্ত  নয়। উপরন্তু, ম�োট ৬০.৬৬ 
গিগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নয�োগ্য শক্তি প্রকল্পগুলি 
উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে  রয়েছে। দেশে ইনস্টল করা 
স�ৌরবিদ্যুতের ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, ২০১৪-১৫ 
সালে যা ২.৬৩ গিগাওয়াট ছিল এখন তা বেড়ে ৫৭.৭১ 
গিগাওয়াট হয়েছে।

ভারতে ২০১৪ সাল পর্য ন্ত পেট্রোলে ১.৫% ইথানল মিশ্রণ 
করা হত। ১০% মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা এখন পূরণ করা হয়েছে। 
পেট্রোলে ২০% ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য পরূ্বে  ২০৩০ সালের 
জন্য নির্ধা রণ করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা ২০২৫ সাল 
করা হয়। এবং এখন লক্ষ্য হল ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল কিছু 
পেট্রোল পাম্পে ২০% ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল সরবরাহ করা। 
প্রায় আট বছরে, শুধুমাত্র ১০% ইথানল মিশ্রণে প্রায় ৫০ 
হাজার ক�োটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

পুরাতন, অয�োগ্য, দষূণ সষৃ্টিকারী যানবাহনগুলিকে ধীরে ধীরে 
অপসারণের জন্য স্ক্র্যাপিং নীতি কার্য কর করা হয়েছে। পুরান�ো 
যানবাহন নতুন যানবাহনের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশি দষূণ 
নির্গ ত করে। পুরাতন গাড়ি জমা দেওয়ার সার্টিফিকেট প্রদানের 
মাধ্যমে ম�োটরযান কর অব্যাহতি দেওয়াও শুরু হয়েছে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তামিলনাড়ু র শ্রীভিলিপুত্তুর 
মেগামালাই টাইগার রিজার্ভকে দেশের ৫১তম বাঘ সংরক্ষণ 
এলাকা হিসাবে মন�োনীত করা হয়েছিল। প্রতি চার বছর অন্তর 
সংগঠিত একটি অনুমান অনসুারে, ২০১৪ সালে দেশে ২২২৬টি 
বাঘ ছিল, যা ২০১৮ সালে বদৃ্ধি পেয়ে ২৯৬৭ হয়েছে। বিশ্বের ৭০% 
বাঘের বাস ভারতে।

নবায়নয�োগ্য শক্তি ইথানল মিশ্রণ 

যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতি বাঘের সংখ্যা বেড়েছে 

বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য ফেম ইন্ডিয়া স্কিম 

উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আমাদের 
প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ  অংশ। বনাঞ্চল 
বদৃ্ধি হ�োক বা বাঘ-সিংহ-এক শিংওয়ালা গন্ডারের 
সংখ্যা বদৃ্ধি, পেট্রোলে ইথানল মিশ্রন, নবায়নয�োগ্য 
শক্তি, বা পুরান�ো যানবাহন বাতিলের নীতি, বৈদ্যুতিক 
গাড়ি ব্যবহার বদৃ্ধি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর 
নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবেশ রক্ষায় বহু পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছে। 

৬৪

আমাদের দেশ যে প্রকৃতির পুজ�ো করে, 
জৈব জ্বালানি প্রকৃতি রক্ষার প্রতিশব্দ। 
আমাদের কাছে জৈব জ্বালানির অর্থ  
হল যে জ্বালানি সবুজ এনে দেয়, যে 
জ্বালানি পরিবেশকে রক্ষা করে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা এবং যানবাহনের কার ্বন নির্গ মন কমাতে হাইব্রিড এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন দ্রুত গ্রহণের 
জন্য ‘ফেম ইন্ডিয়া’ প্রোগ্রামটি ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছিল। এখন ফেম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ধাপটি ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল 
থেকে ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার ক�োটি টাকার ব্যয়ের বিধানের সঙ্গে কার্য কর রয়েছে। ২০২২ সালের আগস্ট পর্য ন্ত প্রায় ১৪ 
লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে। ২০২২ সালের বাজেটে একটি ঘ�োষণা অনুযায়ী ‘দ্য ব্যুর�ো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি’ 
২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রধান ৯টি শহরে ৪৬ হাজার পাবলিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন করবে। এ পর্য ন্ত প্রায় ১৫০০টি চার্জিং 
স্টেশন গড়ে ত�োলা হয়েছে।
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প্রকৃতির সুরক্ষার 
জন্য পরিবেশ বান্ধব 
জীবনধারা  
n 	 গত বছর গ্লাসগ�োয় সিওপি-২৬ বৈঠকের 

সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ‘লাইফ’ বা 
পরিবেশের জন্য জীবনধারা, অর্থা ৎ, পরিবেশ 
বান্ধব জীবনধারার কথা বলেছিলেন। সমগ্র 
বিশ্ব ভারতের এই ভাবনার প্রশংসা করেছিল। 
ভারত রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে 
অংশীদারিত্বে পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গড়ে 
ত�োলার কাজ শুরু করেছে।

n 	 এই প্রচার অভিযানের দৃষ্টিভঙ্গি হল এমন 
একটি জীবনধারা মেনে চলা যা আমাদের 
গ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপরূ্ণ  হবে। যারা এমন 
জীবনযাপন করে তাদের বলা হয় ‘প্রো-
প্ল্যানেট পিপল’।

n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই বছর ৫ জনু 
‘লাইফ গ্লোবাল মুভমেন্ট’ চাল ুকরেছিলেন 
যাতে সারা বিশ্বের মানুষ, সম্প্রদায় এবং 
সংস্থাগুলিকে পরিবেশ সচেতন জীবনধারা 
গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা যায়।

মিশন লাইফ অতীত থেকে শেখে, 
বর্তমানে কাজ করে এবং ভবিষ্যতের 
প্রতি মন�োনিবেশ করে। 
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

২০৭০ সালের মধ্যে 
ভারত নেট-শূন্য 

কার্ব ন নির্গ মন অর্জন 
করবে

২০৭০ সালের মধ্যে ভারত নেট শূন্য 
কার্ব ন নির্গ মনে প�ৌঁছে যাবে, প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের নভেম্বরে 
গ্লাসগ�োয় একথা ঘ�োষণা করেছিলেন। 
এর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু 
পরিবর্তন সম্মেলনে সিওপি২৬-এর 
মঞ্চে তিনি সার বিশ্বকে পঞ্চামৃত মন্ত্র 
দিয়েছিলেন।

৬৫

৬৬ 

২০৭০ সালের 
মধ্যে নেট-

শূন্য লক্ষ্যমাত্রা 
অর্জন করা 

হবে। 

২০৩০ সালের মধ্যে 
অ-জীবাশ্ম শক্তির ক্ষমতা 

৫০০ গিগাওয়াটে প�ৌঁছাবে।

২০৩০ 
সালের 

মধ্যে কার্ব ন 
নিঃসরণ ১ 

বিলিয়ন টন 
হ্রাস পাবে।

নবায়নয�োগ্য 
শক্তি ২০৩০ 
সালের মধ্যে 
৫০% শক্তির 
চাহিদা পূরণ 

করবে। 

২০৩০ সাল নাগাদ কার্বনে র 
তীব্রতা ৪৫% কমবে। 
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n একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক-মুক্ত ভারত 
অভিযানের প্রতি বলিষ্ঠ বারত্া দিতে ২০১৯ সালের 
অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী মহাবালিপুরমের সমুদ্র 
সৈকতে ছড়িয়ে থাকা একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্য 
তুলেছিলেন। ৪০% থেকে ৯৬% প্লাস্টিক বর্জ্য দষূণ সমদু্র 
সৈকতে ঘটে।

n স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২.০-তে শুধমুাত্র একক ব্যবহারের 
প্লাস্টিক নির্মূল  করার সংকল্পই অন্তর্ভু ক্ত করা হয়নি, 
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ�োধনী বিধিমালা, ২০২১-এর 
বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১ জলুাই, ২০২২ থেকে একক-ব্যবহারের 
প্লাস্টিক পণ্যগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে এই ধরনের 
দ্রব্য রয়েছে যেগুলির সামান্য উপয�োগিতা আছে কিন্তু 
আবর্জনাও সষৃ্টি করে। পরিবেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই গত বছর 
৭৫ মাইক্রনের কম পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছিল। মন্ত্রক 
২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে দেশে ১২০ মাইক্রনের 
কম পুরুত্বের প্লাস্টিকের ব্যাগগুলিও বন্ধ করবে।

বিশ্বের সবচেয়ে 
পরিচ্ছন্ন সমদু্র 

সৈকত-এর মধ্যে 
ভারতের দশটি সমদু্র 

সৈকত রয়েছে

ভারত: একক-
ব্যবহারের 
প্লাস্টিক থেকে মুক্ত

দেশের শীর ্ষ ১০টি সমুদ্র সৈকত

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা 
প্রকল্পে সমুদ্র সৈকত পরিবেশ ও 

স�ৌন্দর্য  ব্যবস্থাপনা সেবা কার্য ক্রম 
চালু করা হয়েছে। এর অধীনে, ‘ব্লু 

ফ্ল্যাগ বিচ’ শংসাপত্রের জন্য 
সৈকতে দষূণ হ্রাস, 
স�ৌন্দর ্যায়ন, সরুক্ষা 

এবং পর্যবেক্ষ ণ 
পরিষেবাগুলির 

উপর নজর 
দেওয়া হবে। এর 
প্রভাবে ভারতের 

১০টি সৈকত 
বিশ্বের সবচেয়ে 

পরিচ্ছন্ন সৈকতের তালিকায় 
স্থান পেয়েছে। এটি একটি 

আন্তরজ্াতিকভাবে স্বীকৃত ইক�ো-
লেবেল।

প্লাস্টিকের কারণে পাহাড়ে যে ক্ষতি হচ্ছে সে 
বিষয়েও আমাদের সরকার সতর্ক রয়েছে। 

একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
অভিযানের পাশাপাশি আমাদের সরকার 

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও কাজ করছে। 
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৬৭

 শিবরাজপুর, দেবভূমি দ্বারকা গুজরাত  ঘ�োঘলা, দাদরা 
নগর হাভেলি, দমন ও দিউ  পাদুবিদ্রি, উদুপি জেলা, কর ্ণাটক 

 কর ্ণাটকের কাসারক�োড  কেরালার ক�োভালাম  কাপ্পাড, 
কেরালা  ইডেন, পুদুচেরি  ঋষিক�োন্ডা, অন্ধ্রপ্রদেশ   
গ�োল্ডেন বিচ, ওড়িশা  রাধা নগর, আন্দামান ও নিক�োবর 
দ্বীপপুঞ্জ।
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n  এ নীতি বাস্তবায়ন হলে দেশের সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ জ্বালানি পাবে। এটি 
জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি অপরিশ�োধিত তেল আমদানির উপর নির্ভরতা 
হ্রাস করবে। এটি ভারতকে সবজু হাইড্রোজেন এবং সবজু অ্যাম�োনিয়ার 
রফতানি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্যও রাখে। এই নীতি নবায়নয�োগ্য 
শক্তি উৎপাদনকে উৎসাহিত করে।

n 	সরকার সারা দেশে গ্যাস পাইপলাইন অবকাঠাম�ো সম্প্রসারণকে 
উৎসাহিত করেছে এবং স্মার্ট গ্রিড প্রবর্তন-সহ পাওয়ার গ্রিডে সংস্কারের 
প্রস্তাব করেছে।

জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন 
সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে 
লড়াই করছে। সেই কারণে বিশ্ব এখন 
শক্তির বিকল্প উৎসের দিকে তাকিয়ে 
আছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে 
একটি সমদৃ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়ে 
তুলতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
২০২১ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় 
হাইড্রোজেন মিশনের ঘ�োষণা 
করেছিলেন।

৬৯

৭০

নমামি গঙ্গে... 
গঙ্গা নদীকে পরিচ্ছন্ন ও পুনরুজ্জীবিত 
করার উদ্যোগ 
n ভারতীয় জনজীবনে গঙ্গা 

নদীর শুধুমাত্র সাংস্কৃতি ক 
ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য  নেই, 
দেশের ৪০% জনসংখ্যা গঙ্গা 
নদীর উপর নির্ভরশীল।

n ২০১৪ সালে, নিউইয়র্কের 
ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে 
ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন, “যদি 
আমরা গঙ্গা নদী পরিষ্কার 
করতে সক্ষম হই, তবে এটি 
দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ 
মানুষকে উপকৃত করবে।“  

n নমামি গঙ্গে মিশন ২০১৪ 
সালের জনু মাসে চাল ুকরা 
হয়েছিল। ২০২২ সালের মার্চ 
পর্য ন্ত ৩০,৮৫৩ ক�োটি টাকার 
আনুমানিক ব্যয় সহ ৩৬৪টি 
প্রকল্প অনুম�োদিত হয়েছে, যার 
মধ্যে ১৮৩টি চাল ুকরা হয়েছে।

n ২০১৪ সালে দিন প্রতি ১৩০৫ 
মেগালিটার পয়ঃনিষ্কাশন 
ব্যবস্থা ছিল, যা ২০২২ সালে 
বেড়ে দিন প্রতি ২৪০৭ 
মেগালিটার হয়েছে। নমামি 
গঙ্গে মিশন ২০২৬ সাল পর্য ন্ত 
অনুম�োদিত হয়েছে৷
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সাধারণ সাধারণ 
মানুষের পদ্ম মানষুের পদ্ম 
পুরস্কারপুরস্কার

n  ২০১৭ সালের পদ্ম পুরস্কারে প্রথমবার সাধারণ মানষু অংশগ্রহণ 
করতে পেরেছিল। এই নিয়মের জন্য সারা দেশ ৭০ বছর ধরে 
অপেক্ষা করছিল। এর মাধ্যমে পদ্ম পুরস্কারের মন�োনয়ন প্রক্রিয়া 
সম্পূর্ণ  স্বচ্ছ করা হয়েছে।

n  পদ্ম পুরস্কারের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট তৈরি করা 
হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছিল। 
এই পুরস্কারগুলির জরুিতে সমাজের সর ্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে  
অন্তর্ভুক্ত  করা হয়েছিল যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনবদ্য কাজ করেছেন। 
২০১৭ সালে পদ্ম পুরস্কারের জন্য, আনমুানিক ২২০০ জন আবেদন 
করেছিলেন, অন্যদিকে ২০২০ সালে পদ্ম পুরস্কারের জন্য ৪৬,০০০ 
জন মন�োনয়ন দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে ২০২২ সালের পদ্ম 
পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার মানুষ।  

৭১

কেউ খালি পায়ে, কেউ ধতুি পরিধান 
করে রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম পুরস্কার গ্রহণ 
করেছেন। এটি নতুন ভারতের ছবি, 
যেখানে পদ্ম পুরস্কার এখন শুধ ু‘বিশেষ’ 
নয়, প্রতিভাসম্পন্ন ‘সাধারণ মানষু’কেও 
দেওয়া হয়। প্রথমবারের মত�ো, প্রধানমন্ত্রী 
নিজে টুইটারে প্রতিভাবান এবং অপরিচিত 
ব্যক্তিদের মন�োনয়নের আবেদন করতে 
দেখেছেন। এটি পদ্ম পুরস্কারকে ‘জনতার 
পদ্ম’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদীর দৃঢ়সংকল্প প্রদর্শ ন করে।
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অপরিচিত 
বীরদের স্বীকৃতি
ভারতের ইতিহাস রয়েছে ভারতের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে, ল�োকগানের মধ্যে, 
ল�োককাহিনীর মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম 
ধরে নাগরিকরা সেই ইতিহাস, ঐতিহ্য 
বহন করে চলেছেন। ভারতের ইতিহাসে 
এমন অনেক বীর সংগ্রামী আছেন যারা 
মাতৃভূমির রক্ষায় তাদঁের জীবন উৎসর্গ  
করেছিলেন। সেই মহান বীররা দীর্ঘ কাল 
ধরে তাদঁের প্রাপ্য স্বীকৃতি, সম্মান থেকে 
বঞ্চিত ছিলেন। ২০১৪ সালের পর, দেশের প্রকৃত 
নায়কদের সম্মানিত করার রীতি শুরু হয়।

স্ট্যাচু 
অফ ইউনিটি......

ভারতের ল�ৌহমানব সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা 

জ্ঞাপন করতে গুজরাতের কেভাদিয়ায় 
‘স্ট্যাচ অফ ইউনিটি’ নির্মি ত হয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৩ সালে 

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় 
তিনি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু (৬০০ 

ফুট) মূর্তি টির ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন।

ইতিহাস রচনার নামে যারা ইতিহাসের 
কারসাজি করেছে তাদঁের ভুল সংশ�োধন 

করছে আজকের ভারত। দেশকে ভুল থেকে 
মকু্ত করা হচ্ছে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৭২

স্বাধীনতার পর, আধনুিক ভারতের অন্যতম স্থপতি 
ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের তারঁ প্রাপ্য স্বীকৃতি 
পায়নি। এই ঐতিহাসিক ভুল সংশ�োধনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ‘পঞ্চতীর্থ ’ আকারে বাবাসাহেবের 
জীবনের সঙ্গে যুক্ত স্থান তৈরি করেছে। বাবাসাহেবের 
সম্মানে, ২৬শে নভেম্বর দিনটিকে ‘সংবিধান দিবস’  
হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ তম বার্ষি কীতে, প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী লালকেল্লায় তেরঙ্গা উত�্তোলন 
করেছিলেন। নেতাজির পরিবারের দীর্ঘদিনে র দাবি 
পূরণ হয় যখন গ�োপনীয় তালিকা থেকে নেতাজি 
সম্পর্কিত বেশিরভাগ ফাইল বাদ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়া 
গেটে নেতাজির মরূ্তি  স্থাপন করা হয়েছে।

বীর সাভারকর, মহারাজা সুহেলদেব, রাজা মহেন্দ্র 
প্রতাপ, দীনবন্ধু  স্যার ছ�োট রাম এবং এমন অনেক 
বীর, যাদের অবদান ভারত কখনও ভুলবে না, তাদঁের 
উত্তরাধিকার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

বাবাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা 

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

বীরদের স্যালটু
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৭৪

রাম মন্দির 
রাম জন্মভূমির পুনর্নির্মাণ  ে 
শতাব্দী প্রাচীন বিবাদের অবসান
অয�োধ্যায় বিশ্বমানের পরিকাঠাম�ো তৈরি 
হচ্ছে। এই মন্দির তৈরি হলে শুধু অয�োধ্যার 
জাকঁজমকই বাড়বে না, বদলে যাবে এই 
অঞ্চলের পুর�ো অর্থ নীতি। প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন 
সুয�োগ তৈরি হবে, এবং সারা বিশ্বের মানুষ 
এখানে আসবে। অয�োধ্যাকে একটি আধ্যাত্মিক 
কেন্দ্র, একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র এবং একটি সুস্থায়ী 
উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ত�োলা হচ্ছে।

n ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম ক�োর্টের 
এই মামলার রায়দান করে। পুর�ো জমিটি 
রামলালা বিরাজমানকে হস্তান্তর করা 
হয়েছিল। এর ফলে ৪৯৯ বছরের পুর�োন�ো 
বির�োধের সমাপ্তি হয়েছিল। 

n  ২০২০ সালের ৫ আগস্ট ভারতের 
উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত অয�োধ্যা শহরে রাম 
মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। 
এখন একটি বিশাল রাম মন্দির তৈরির কাজ 
চলছে। ভিত্তি স্থাপনের জন্য সারা বিশ্ব থেকে 
পবিত্র মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭৩

ডেরা বাবা নানক- কর্তারপুর করিড�োর
কর্তারপুর সাহেব 
করিড�োরটি ২০১৯ সালের 
অক্টোবরে ডেরা বাবা নানক 
থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত 
পর্য ন্ত সমস্ত আধুনিক সবুিধা 
সহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন 
প্রকল্প হিসাবে নির্মি ত 
হয়েছিল। স্বাধীনতার পর 
এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার 
শিখদের পবিত্রতম তীর্থ স্থান 
কর্তারপুর করিডরের দাবি 
পূরণ করেছে। 

n 	 ১২০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে অমতৃসর থেকে ডেরা বাবা নানকের সাথে 
সংয�োগকারী গুরুদাসপুর হাইওয়েতে একটি ৪.২ কিল�োমিটার দীর্ঘ  চার-
লেনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল।

n 	 ১৫ একর জমির ওপর নির্মি ত হয়েছে অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মি নাল ভবন। 
ভবনটি সম্পূর্ণ  শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ তীর্থ যাত্রীদের 
যাতায়াতের সবুিধার জন্য ৫০টিরও বেশি ইমিগ্রেশন কাউন্টার স্থাপন করা 
হয়েছে। কিয়স্ক, শ�ৌচাগার, বাচ্চাদের পরিচর্যা  ঘর, বেবিসিটিং, প্রাথমিক 
চিকিৎসা সবুিধা, প্রার্থ না কক্ষ এবং স্ন্যাক কাউন্টারের মত�ো প্রয়োজনীয় গণ 
সুবিধাগুলি মূল ভবনের অভ্যন্তরে উপলব্ধ রয়েছে।

n 	 সিসিটিভি নজরদারি এবং একটি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম সহ শক্তিশালী 
নিরাপত্তা পরিকাঠাম�োর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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কেদারনাথ ধাম
পুনর্গ ঠন
২০১৩ সালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে র 
কারণে, কেদারনাথ ধাম ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে 
কেন্দ্রীয় সরকার এখন কেদারনাথ ধামে 
সংস্কারের কাজ করেছে।

n 	 কেদারনাথে সম্পূর্ণ  হওয়া অবকাঠাম�ো 
প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সরস্বতী আস্থা 
পথ এবং ঘাটের চারপাশে নিরাপত্তা প্রাচীর, 
মন্দাকিনী আস্থা পথ, তীর্থ  পরু�োহিত গহৃ, এবং 
মন্দাকিনী নদীর উপর গরুড় চটি সেতু। এই 
প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ  করতে ১৩০ ক�োটি টাকারও 
বেশি খরচ হয়েছে৷

n  শ্রী আদি শঙ্করাচার্যে র সমাধি, যা ২০১৩ সালের 
বন্যায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পুনঃনির্মাণ  করা 
হয়েছিল।

n  চিকিৎসা ও পর্যট ন সুবিধা কেন্দ্র, প্রশাসনিক 
কার্যা লয় এবং হাসপাতাল, দুটি গেস্ট হাউস, 
পুলিশ স্টেশন, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, 
মন্দাকিনী আস্থা পথ সারি ব্যবস্থাপনা এবং 
বষৃ্টিতে আশ্রয়স্থল এবং সরস্বতী নাগরিক সবুিধা 
ভবন-সহ ম�োট ১৮০ ক�োটি টাকারও বেশি 
মূল্যের কিছু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

n 	জনুা স�োমনাথ মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়নে প্রবেশাধিকার 
র‌্যাম্প, উঠান, তীর্থ যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, ১৫টি দ�োকান, 
লিফট এবং দুটি বড় হল রয়েছে। শ্রী স�োমনাথ ট্রাস্ট এই 
প্রকল্পে ৩.৫ ক�োটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

n 	পর্যট ন মন্ত্রক ২০১৭ সালের মার্চ মাসে গুজরাতের 
স�োমনাথে তীর্থ যাত্রা সুবিধার উন্নয়নের জন্য ‘প্রসাদ’ 
প্রকল্প অনুম�োদন করেছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ  করতে 
৪৫.৩৬ ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন 
উপাদান, যেমন ‘পার্কিং এরিয়া ডেভেলপমেন্ট’,’ট্যুরি স্ট 
ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার’ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 

২০২০ সালের জলুাই মাসে সম্পূর্ণ  হয়েছিল।

n 	স�োমনাথের প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যকে  মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় 
সরকারের "প্রসাদ" প্রকল্পের অধীনে সমুদ্র দর্শ ন পথ তৈরি 
করা হয়েছে।

n 	২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
স�োমনাথ সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছিলেন। এই 
কাঠাম�োটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে অতিথিরা 
‘সমুদ্রের দৃশ্য’ দেখতে পারেন। অর্থা ৎ তীর্থ যাত্রীরা তাদঁের 
ঘরে থেকে সমুদ্রের রূপ এবং স�োমনাথের চূড়া দেখতে 
পাবেন।

৭৫

৭৬ স�োমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স�োমনাথ সমুদ্র দর্শ ন পথ, স�োমনাথ প্রদর্শ নী কেন্দ্র এবং পুরাতন (জনুা) স�োমনাথের 

সংস্কার করা মন্দির কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছিলেন ২০২১ সালের ২০ আগস্ট। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রী পার ্বতী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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কাশী করিড�োর কাশী বিশ্বনাথ ধামের পুনরুদ্ধার 
করা হয়েছে

n 	প্রাচীন মন্দিরের আসল রূপ ধরে রেখে করিড�োরটি 
৫ লক্ষ ২৭ হাজার বর্গ ফুটের বেশি জায়গার উপর 
নির্মি ত হয়েছে। আগে মন্দিরের আয়তন ছিল মাত্র 
কয়েক হাজার বর্গ ফুট। এখন ৫০-৭৫ হাজার ভক্ত 
মন্দির এবং এর ময়দান পরিদর্শ ন করতে পারেন। 
অর্থা ৎ প্রথমে মা গঙ্গার দর্শ ন, তারপর স্নান, তারপর 
বিশ্বনাথধামে চলে যেতে পারবেন।

কাশী সর ্বদা সজীব ও 
গতিশীল। কাশী এখন পুর�ো 
দেশের সামনে এমন এক 
দৃশ্য উপস্থাপন করেছে 

যাতে ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন 
উভয়ই রয়েছে। কাশী 
এমন একটি শহর যার 
ইতিহাস, উত্তরাধিকার, 
সংস্কৃতি  চিরকাল বজায় 

থাকবে। রেলস্টেশন থেকে 
বিমানবন্দর পর্য ন্ত রাস্তা,  
পুকুর, ঘাট নির্মাণ  করা 
হয়েছে। কাশী অবিরাম 

উন্নয়নের শহর।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

একটা সময় ছিল যখন বারাণসীর পরিকাঠাম�ো 
নিয়ে বলা হত এই শহরের কিছুই হবে না। 
প্রাচীন এই শহরের নগর পরিকল্পনাও প্রাচীন 
ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের ভিড়, যানজট 
নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এমনকি 
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের চারপাশে হাটঁাও 
কঠিন ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম�োদী এই 
সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন এবং ২০১৯ 
সালের মার্চ মাসে কাশী বিশ্বনাথ করিডরের 
ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

৭৭নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ
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সাংস্কৃতি ক ঐতিহ্য 
সংরক্ষণ
ভারত তার ভবিষ্যৎকালকে সংজ্ঞায়িত করতে 
এবং সমদৃ্ধশালী ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ইতিহাস পড়ার 
মন্ত্রকে আত্মস্থ করছে। এর ফলে বর্তমান 
এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশের গ�ৌরবময় 
অতীত সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে।
n প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়: ২০২২ সালের 
১৪ এপ্রিল নতুন দিল্লির 
তিন মূর্তি  কমপ্লেক্সে এই 
ভবনের উদ্বোধন করা 
হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 
সংগ্রহালয়ে ৪৩টি 
গ্যালারি রয়েছে 
যা স্বাধীনতা থেকে 
বর্তমান সময় 
পর্য ন্ত দেশের সকল 
প্রধানমন্ত্রীর অবদান তুলে 
ধরে এবং দেশকে নেতৃত্ব 
দেওয়ার সময় তারঁা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন সেই সম্পর্কেও অবহিত করে।
n ন্যাশনাল ওয়ার মেম�োরিয়াল নয়াদিল্লিতে 
অবস্থিত। চূড়ান্ত আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের 
স্মরণে এটি নির্মি ত হয়েছিল। অমর জওয়ান 
জ্যোতি এখন এখানে প্রজ্জ্বলিত।
n ন্যাশনাল পলুিশ মেম�োরিয়াল নয়াদিল্লিতে 
অবস্থিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর 
পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর প্রতি এই জাতীয় স্মৃতিস�ৌধটি 
উৎসর্গ  করেছেন। 
n জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিস�ৌধ: বর্তমান সরকার 
জালিয়ানওয়ালাবাগ কমপ্লেক্সের পুনর্নির্মাণ   এবং স্মৃতি গ্যালারি 
উদ্বোধন করেছে।
n বিপ্লবী ভারত গ্যালারি: কলকাতায় অবস্থিত এই গ্যালারিতে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যকু্ত বিপ্লবীদের জীবন কাহিনি আধুনিক 
প্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এখানে ভারতের 
স্বাধীনতায় আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের অবদানকে উজ্জ্বলভাবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে।
n ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সংগ্রহালয়ের উন্মোচন করা হয়েছে। গুজরাতের নর্মদা  জেলায় 
দেশের ‘জাতীয় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয়’ তৈরি 
করা হচ্ছে, সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের 
অবদান ষ�োলটি গ্যালারির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
জেলা: অবহেলিত 

জেলাগুলিকে মূলধারায় 
আনার উদ্যোগ 

৭৮

৭৯
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n 	 জীবনে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য 
দিনরাত পরিশ্রম করে, তারঁা সাফল্যও অর্জন 
করেন। কিন্তু অন্যের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণ 
করাই যখন নিজের সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে 
দাডঁ়ায়, তখন সেই কর্তব্য পথ ইতিহাস সষৃ্টি করে। 
২০১৮ সালে শুরু হওয়া দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
জেলাগুলিতে উন্নয়নের কারণে একই রকম 
ইতিহাস সষৃ্টি হচ্ছে। 

n 	 সারাদেশে ১১২টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা অন্তর্ভুক্ত  
করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং দক্ষতা 
উন্নয়ন-সহ ৪৯টি পরিমাপে পিছিয়ে ছিল। 
কর্মস ূচির সূচনা থেকেই নাগরিকদের জীবনযাত্রার 
মান এবং অর্থ নৈতিক উৎপাদনশীলতার 
উন্নতি দৃশ্যমান হয়েছে। প্রতি মাসে স্কিমের 
অগ্রগতির ভিত্তিতে স্থান দেওয়া হয়। এর ফলে 
প্রতিয�োগিতামূলক মন�োভাব বদৃ্ধি পায়। 
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‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র অধীনে ভারতীয় রেলওয়ে 
পণ্য উৎপাদনে উল্লেখয�োগ্য অগ্রগতি করেছে। 
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দ্বারা রেলের রূপান্তর 
এবং দ্রুত চলমান ট্রেনের জন্য রেলপথ প্রস্তুত 
করার কাজটি উল্লেখয�োগ্য প্রমাণিত হয়েছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

গতি এবং সুবিধার শর্তে 
ভারতীয় রেলওয়ের 
অগ্রগতি 

n গতি এবং সুবিধার দিক থেকে দেশীয় বন্দে ভারত ট্রেন 
ভারতীয় রেলের সেরা ট্রেন। বর্তমানে বন্দে ভারত ট্রেন 
দটুি রুটে চলছে- নয়াদিল্লি থেকে বারাণসী এবং নয়াদিল্লি 
থেকে বৈষ্ণো দেবী।

n সরকার ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বন্দে ভারত 
ট্রেন এবং পরবর্তী তিন বছরে ৪০০টি ট্রেন চালান�োর 
লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে, বন্দে ভারত ট্রেনের 
গতি ১৬০ কিল�োমিটার প্রতি ঘণ্টা, এর উন্নত সংস্করণ 
শীঘ্রই আসছে, এর গতি হবে ১৮০ কিল�োমিটার প্রতি 
ঘণ্টা।

n তৃতীয় আপগ্রেড সংস্করণটি ২২০ কিল�োমিটার প্রতি 
ঘন্টায় চলবে। বগি তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। 

একইভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে একটি 
য�ৌথ অংশীদারিত্ব হল ‘র‌াপিড রেল প্রকল্প’, 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে সরকার 
গঠনের সময় এই প্রকল্পের গতি বদৃ্ধি পায়। 

দিল্লি-মিরাট প্রথম লাইনে সম্পূর্ণ  গতিতে কাজ 
চলছে- যা ২০২৫ সালের জনুে শেষ হওয়ার 

সম্ভাবনা রয়েছে। 

আরআরটিএস

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর শাসনকালে সচেতনতা প্রচার, উন্নত 
প্রক�ৌশল, সড়কে যাত্রী চলাচল নিরাপদ করার প্রচেষ্টার অংশ 
হিসাবে আইনের কঠ�োর প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই কারণে 
সড়ক দরু্ঘট নার সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে।

১৯৭০                          ৮১৪

১৯৮০                         ৩৩৯

১৯৯০                          ১৪৮

২০০০                          ৮০

২০১০                           ৩৯

২০২০                           ১৫ 

দেশে সড়ক দুর্ঘট না এবং মতৃ্যু র সংখ্যা 
কমান�োর জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে 
পুরান�ো ম�োটর যান আইনে বেশ কয়েকটি 
সংশ�োধন করেছে। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য 
জরিমানা দশ গুণ পর্য ন্ত বাড়ান�ো হয়েছে। 
যানবাহনের সংঘর্ষে  যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ সালের 
জানযু়ারিতে চালকদের জন্য এবং সহ-
চালকদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা 
হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যানবাহন এবং 
যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ২০২২ সালের 
অক্টোবরের পরে তৈরি প্রতিটি গাড়িতে দুটি 
সাইড এয়ারব্যাগ এবং দুটি কার্টন এয়ারব্যাগ 
থাকা বাধ্যতামূলক।

রাস্তাগুল�ো নিরাপদ হয়ে উঠেছে 

সড়ক দরু্ঘট নার সংখ্যা ৫৪ গুণ কমেছে 

৮০

৮১

প্রতি ১০ হাজার 

যানবাহনে সড়ক 

দরু্ঘট নার সংখ্যা

নতুন ভারতের সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ নিবন্ধ



67নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

পিএম কেয়ার্স  
ফান্ড  
জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ তহবিল
ক�োভিড-১৯ মহামারির মত�ো অভূতপরূ ্ব 
পরিস্থিতি ম�োকাবেলা করার জন্য, 
প্রধানমন্ত্রীর নাগরিক সহায়তা এবং জরুরি 
পরিস্থিতিতে ত্রাণ তহবিল (পিএম কেয়ার্স  
ফান্ড) তৈরি করা হয়েছিল। কর�োনা সংকটের 
সময়, পিএম কেয়ার্স  ফান্ড হাসপাতাল তৈরি, 
ভেন্টিলেটর ক্রয় এবং অক্সিজেন প্ল্যান্ট 
স্থাপনেও গুরুত্বপরূ্ণ  ভূমিকা পালন করেছে। 
এই তহবিলের মাধ্যমে বহু নাগরিকের জীবন 
রক্ষা করা হয়েছিল, এবং অনেক পরিবারের 
ভবিষ্যত সুরক্ষিত হয়েছিল।

n পিএম কেয়ার্স  ফান্ডের ওয়েবসাইটের তথ্য 
অনসুারে, এতে ‘শুধুমাত্র ব্যক্তি বা সংস্থার 
স্বেচ্ছায় অবদান’ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত  রয়েছে। 
এর জন্য ক�োনও অতিরিক্ত বাজেট দেওয়া 
হয়নি।

n ভেন্টিলেটরের মত�ো চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা, 
ক�োভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও 
শক্তিশালী করে তুলতে এবং অভিবাসীদের 
সহায়তা করার জন্য সরকার তহবিলের একটি 
অংশ আলাদা করে রেখেছে।

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ২৯ 
মে ‘পিএম কেয়ার্স  ফর চিলড্রেন’ চালু 
করেছিলেন।

সহায়তামলূক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাম�ো: এই চেতনা 
ক�োভিডের বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে সাহায্য করেছে 

n 	 রাজ্যসভায় তারঁ প্রথম ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একয�োগে ‘টিম ইন্ডিয়া’ হিসাবে কাজ 
করার গুরুত্বের উপর জ�োর দিয়েছিলেন। এই চেতনা 
ক�োভিড-১৯এর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে সহায়ক 
হয়েছিল।

n 	 দেশে ২২ মার্চ , ২০২০ তারিখে জনতা কারফিউ হয়েছিল। 
তার দদুিন আগে ২০ মার্চ , ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের 
সঙ্গে আল�োচনা করেছিলেন। ২০২০ সালে এই বিষয়ে 
মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় দুই ডজন বৈঠক অনষু্ঠিত 
হয়েছিল।

আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় 
কাঠাম�ো আমাদের সবচেয়ে বড় 

শক্তি। ভারতকে এগিয়ে যেতে হলে 
রাজ্যগুলিকে এগিয়ে যেতে হবে। 

রাজ্যগুলির ক্ষমতায়নের উপর নজর 
দিতে হবে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

৮২

৮৩
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বিশ্ব কল্যাণের চেতনায়, ভারত বিশ্বকে য�োগের 
সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রস্তাবে 
২১ জনু আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস হিসেবে পালনের 
অনুম�োদন দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘ য�োগকে 
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিলে তা গণআন্দোলনে 
পরিণত হয়। ২০১৫ সালের ২১ জনু প্রথম 
আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস পালিত হয়।

য�োগ এখন আন্তর্জাতিক 
য�োগ এখন জীবনের উপায়

আমাদেরও য�োগ জানতে হবে, আমাদেরও 
য�োগব্যায়াম করতে হবে। আমাদেরও য�োগসাধনা 
করতে হবে, য�োগকে অবলম্বন করতে হবে। আমরা 
যখন য�োগব্যায়াম করা শুরু করি, তখন য�োগ দিবস 
য�োগব্যায়াম করার জন্য নয় বরং স্বাস্থ্য, সুখ এবং 
শান্তি উদযাপনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

n ইউনেস্কো ভারতের য�োগকে মানব সংস্কৃতি র 
অমর ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

n বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে সর ্বজনীন 
স্বাস্থ্য অন্তর্ভু ক্তির জন্য ভারতের সহয�োগিতায় 
‘ম�োবাইল য�োগে’র প্রকল্প শুরু করেছে।

n আয়ুষ মন্ত্রক স্টার্টআপ য�োগ চ্যালেঞ্জ চালু 
করেছে। দেশে ৪৫১টি আয়ুর্বেদি ক কলেজ 
রয়েছে। দেশে ৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা 
কলেজের অধিভুক্তি দেয়।

জনগণকে সংযুক্ত করার জন্য সরকারের প্রচার প্রচেষ্টা 
মাইগভ 
জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্রের সফলতা অসম্ভব। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব গ্রহণের ৬০ দিন পরেই 
মাইগভ প�োর্টালটি চালু করেন https://www.mygov.in/ 
২০১৪ সালের ২৬ জলুাই। এই মিশনে জনগণের ব্যাপক 
অংশগ্রহণ রয়েছে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মে  ২.৫ ক�োটি 
ব্যবহারকারী রয়েছে, যা মাইলফলক স্পর্শ  করেছে। 
এখানে আপনি ‘গভর্নে ন্স এবং পলিসি মেকিং’ এর যে 
ক�োন বিষয়ে আপনার মূল্যবান ধারনা এবং পরামর্শ  
জানাতে পারেন।

মন কি বাত 
জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রচারের লক্ষ্যে 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পাচঁ মাসের মধ্যে নরেন্দ্র 
ম�োদী ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর রেডিওতে ‘মন কি বাত’ 
অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন। ২০২২ সালের আগস্টে 
এই অনুষ্ঠানের ৯২তম পর ্ব সম্প্রচারিত হয়েছিল। ‘মন 
কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন, 
বার্তা  দেন এবং অনপু্রেরণামূলক গল্প ভাগ করে নেন। 
আপনি অনপু্রেরণামূলক গল্প এবং পরামর্শ  পাঠাতে 
পারেন।

৮৪

৮৫
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বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলিকে তার 
লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে বিবেচনা 
করছে। বিশ্ব শান্তি হ�োক বা আন্তর্জাতিক 
সংকটের সমাধান হ�োক, বিশ্ব অত্যন্ত আস্থার 
সঙ্গে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n  ভারত ২০২১ সালের আগস্টে প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘের 
নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব 
করেন।

n  ৪০ বছর পর, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসি 
সভা আয়োজনের জন্য ভারতকে বেছে নিয়েছে। 

n  মঙ্গলযানের মাধ্যমে প্রথম প্রচেষ্টায় ভারতের উপগ্রহ 
মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পেরেছে। বিশ্বের 
মধ্যে ভারত প্রথম এই সাফল্য অর্জন করেছে।

n  ভারতের প্রাচীন, সমদৃ্ধশালী য�োগ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি 
পেয়েছে। বিশ্ব ২১ জনু তারিখটিকে আন্তর্জাতিক য�োগ 
দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৫ সালে ৮৪টি 
দেশের অংশগ্রহণকারীরা দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠিত 
য�োগ দিবসের কর্মস চূিতে অংশ নিয়েছিল, যা গিনেস 
ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে।

n  বর্তমান সরকারের আগে দেশীয় উন্নয়নে কূটনীতি 
ব্যবহার করা হত�ো না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দ্বারা 
পরিচালিত কর্মস চূিগুলি স্বচ্ছ ভারত মিশন, স্কিল 
ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং স্মার্ট 
সিটিগুলির সাফল্যের জন্য কূটনীতি ব্যবহার করেছিল, 
যার নাম ছিল 'বিকাশের কূটনীতি'।

n  বিশ্ব এখন ভারতে আয়ুর্বেদ ের গুরুত্ব স্বীকার করছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সাল থেকে একটি পথৃক আয়ুষ 
মন্ত্রক তৈরি করেছে। যার উদ্দেশ্য হল আয়ুর্বেদ , য�োগ 
এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একীভূত 
করা। ভারতের প্রচেষ্টার কারণে, ২০১৫ সালের ২১ জনু 
বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস পালিত হয়েছিল। 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহয�োগিতায় ১৯ এপ্রিল গুজরাতের 
জামনগরে বিশ্বের প্রথম ‘গ্লোবাল সেন্টার ফর 
ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন’ সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করা হয়েছিল। 

ভারত- বিশ্বে 
উদীয়মান নেতা 

বিপর্য য় প্রতির�োধী অবকাঠাম�োর 
জন্য জ�োট (সিডিআরআই) 

n 	ক�োয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার 
(সিডিআরআই)-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 
বিপর্যয়ে র সম্মুখীন দেশগুলিকে ভারত একটি নতুন পথ 
দেখিয়েছে।

n 	এটি ২০১৯ সালে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে আয়�োজিত জলবায়ু 
পরিবর্তন শীর্ষ  সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর 
আহ্বানে চাল ুকরা হয়েছিল। এর সচূনা থেকে ৩১টি দেশ, 
৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ২টি বেসরকারি সংস্থা সদস্য 
হিসাবে য�োগদান করেছে।

n 	এটি সদস্য দেশগুলিকে সসু্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং 
প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দরু্যোগে র 
সময় ঝঁুকি কমান�োর জন্য শক্তিশালী প্রক্রিয়া তৈরি করতে 
সহায়তা করে। এটি আইএসএর পরে এই ধরনের দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার সদর দফতর ভারতে রয়েছে।

প্যারিস সম্মেলনের সময় ভারত ফ্রান্সের সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট (আইএসএ) চালু করেছিল। 
স�ৌর সম্পদ-সমদৃ্ধ দেশগুল�োর বিশেষ জ্বালানি 
চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এটি একটি উদ্যোগ। বর্তমানে 
১০৩টি দেশ এই সংস্থার সদস্য।

ইন্টারন্যাশনাল স�োলার অর্গা নাইজেশন

য�োগ এখন আন্তর্জাতিক 
৮৬
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ভারতের সাংস্কৃতি ক ভারতের সাংস্কৃতি ক 
পর্যট ন পর্যট ন 

n 	 প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী 
বাবা বৈদ্যনাথ ধামকে 
সরাসরি বিমান যাতায়াতের সঙ্গে 
সংযকু্ত করতে ২০২২ সালের ১২ জলুাই দেওঘর 
বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছিলেন।

n 	 প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র ম�োদী ভগবান 
বদু্ধের জন্মস্থান লমু্বিনি সফরে যান। স্বদেশ 
দর্শনে র অধীনে পর্যট ন স্থানে অত্যাধুনিক সবুিধা 
নির্মাণ  করা হয়েছে। ৩১টি রাজ্যে ৫০০টিরও বেশি 
গন্তব্য এবং ১৫টি থিমযকু্ত সার্কিট নির্মাণা ধীন।

n 	 ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
পন্ধরপুরের সঙ্গে সংয�োগ বাড়াতে বিভিন্ন সড়ক 
প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন।  

প্রসাদ স্কিম
পিলগ্রিমেজ রিজভুেনেশন অ্যান্ড 
স্পিরিচয়াল হেরিটেজ অগমেন্টেশন 
ড্রাইভ (প্রসাদ) হল একটি জাতীয় 
মিশন যা পর্যট ন মন্ত্রক দ্বারা ২০১৪-
১৫ সালে চালু হয়েছিল। এই স্কিমটি 
১০০% কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়ি ত।

প্রতিটি যুগের দাবি যে আমরা 
যেন ধর্মীয় পর্যটনে র মাধ্যমে 
নতুন সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করি, 
তীর্থ যাত্রা এবং স্থানীয় অর্থ নীতির 
মধ্যে সংয�োগকে শক্তিশালী করি। 

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে 
এখনও পর্য ন্ত 

ক�োটি টাকা খরচ 
হয়েছে।
১২১৪.১৯ ক�োটি টাকা 
খরচে ম�োট ৩৭টি 
প্রকল্প (১৫টি সম্পূর্ণ  
প্রকল্প-সহ)। দেশের 
২৪টি রাজ্যে এই স্কিম 
চলছে।

n ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
কুশিনগর বিমানবন্দরের উন্মোচন করেছিলেন। ৫৮৯ 
একর এলাকা জডু়ে বিস্তৃস্তৃ ত এই বিমানবন্দর স্থাপন 
করতে ২৬০ ক�োটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কুশিনগর 
বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণের কেন্দ্র হিসাবে 
গড়ে উঠবে পাশাপাশি ভারতের সাংস্কৃতি ক ইতিহাস 
এবং ব�ৌদ্ধ সার্কিটকে বিশ্বের বাকি অংশের সামনে 
তুলে ধরবে।

৬৭৫.৮৯ 

৮৭
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n 	 বর্তমান সংসদ ভবনটি ১৯২১ থেকে ১৯২৭ 
সালের মধ্যে নির্মি ত হয়েছিল। এটি ‘কাউন্সিল 
হাউস’ নামে পরিচিত ছিল।

n 	 প্রায় ১০০ বছরের পুরন�ো এই ভবনটি 
হেরিটেজ গ্রেড-১ কাঠাম�ো হিসাবে 
তালিকাভুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় 
কার্য ক্রম দ্রুত বদৃ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, 
১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনসুারে 
ল�োকসভা আসনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪৫, 
যেখানে ভবিষ্যতে আরও আসন প্রয়োজন।

n 	 কেন্দ্রে মাত্র ৪৪০টি আসন রয়েছে। এমন 
পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের চাহিদার কথা মাথায় 
রেখে নতুন সংসদ ভবন ও সেন্ট্রাল ভিস্তা 
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী।

n 	 রাষ্ট্রপতি ভবন এবং রাজপথের ৩ 
কিল�োমিটার ব্যাসার্ধে র মধ্যে উভয় দিকে 
সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সব মন্ত্রক ও 
বিভাগ একই জায়গায় এক ছাদের তলায় কাজ 
করবে। নতুন সংসদ ভবনের মূল কাঠাম�োর 
কাজ শেষ হয়েছে। শেষ মুহরূ্তে র কাজ চলছে।

সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল 
ভিস্তা: নতুন ভিস্তা: নতুন 
সংসদ ভবনসংসদ ভবন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
অবদান ছিল পুরান�ো সংসদ ভবনের, অন্যদিকে 

নতুন সংসদ ভবনটি একটি স্বনির্ভর ভারত তৈরির 
সাক্ষী থাকবে।

নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৮৮
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ভারতের মাটিতে ভারতের জিনিস ফিরে এসেছে
ভারত তার সমৃদ্ধশালী 
ঐতিহ্য, সংস্কৃতি  এবং 

বৈচিত্র্যের জন্য সারা বিশ্বে 
পরিচিত। এই প্রথম ক�োন 

সরকার হৃত সম্পদ ভারতে 
ফিরিয়ে আনার বিষয়ের 

উপর জ�োর দিয়েছিল। সেটা 
দেশের হারান�ো বা চুরি হওয়া 

প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পুনরুদ্ধার 
করা হ�োক বা বিশ্ব মঞ্চে 

ভারতের ঐতিহ্য উপস্থাপন 
করা হ�োক।

n  ২০১৪ সাল পর্য ন্ত শুধমুাত্র ১৩টি মূর্তি  ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। তবে ২০১৪ 
সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে ২২৮টি প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ভারতে ফিরিয়ে আনা 
হয়েছে। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর আমেরিকা যকু্তরাষ্ট্র সফরের পর 
সেখান থেকে ২৯টি প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আনা হয়েছিল এবং ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া 
সফরের পর ভারত থেকে হৃত ১৫৭টি দ্রব্য ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ইউনেস্কো 
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় এখন ভারতের ৪০টি স্থান রয়েছে। ২০১৪ 
সাল থেকে এর মধ্যে দশটি স্থান যকু্ত করা হয়েছে। ৪৯টি স্থানকে অতিরিক্ত 
বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। 

৮৯ ৯০ 

৯১

   দীর্ঘ  আল�োচনার পর, নরেন্দ্র ম�োদী 
সরকার সমগ্র দেশের জন্য পণ্য ও 
পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্য কর 
করেছে।

n 	পর�োক্ষ কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সংস্কার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ  
সময় লাগে। এর আগে অনেক সরকারই এ জন্য প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব গ্রহণের পর 
এটি সরকারের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ‘জিএসটি’ বাস্তবায়িত করতে ১২২তম 
সাংবিধানিক সংশ�োধনী অনমু�োদন করেছে। তৎকালীন 
অর্থ মন্ত্রী অরুণ জেটলি ল�োকসভায় জিএসটি-সংক্রান্ত 
সংশ�োধনী (১২২তম সংবিধান সংশ�োধন) বিল পেশ 
করেছিলেন। সেপ্টেম্বরে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত 
হয়েছিল। ১৭ বছরের দীর্ঘ  অপেক্ষার পর, এখনও পর্য ন্ত 
দেশের সবচেয়ে বড় কর সংস্কার, জিএসটি ২০১৭ 
সালের ১ জলুাই থেকে কার্য কর হয়েছিল। 

n 	তাৎপর্য - এটিকে উদারীকরণের পর সবচেয়ে বড় 
আর্থি ক সংস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জিএসটি 
কার্য কর হওয়ার পর, পরিবার প্রতি মাসিক খরচ ৪% 
পর্য ন্ত কমেছে।

	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন 
সরকার তার দ্বিতীয় মেয়াদে জম্মু ও 
কাশ্মীর থেকে ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করার 
ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, 
জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে দটুি 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

n 	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩৭০ নম্বর ধারা 
অপসারণের প্রস্তাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
পুনর্গঠ ন বিল রাজ্যসভায় পেশ করেন। এর 
সঙ্গে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ৩৭০ ধারা 
বাতিল করা হয়েছে। এই অনচু্ছেদটি জম্মু ও 
কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা  দিয়েছে।

n 	তাৎপর্য - ম�োদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর 
কাশ্মীরে এক দেশ, এক আইন, এক প্রতীক 
কার্য কর হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখের 
মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু 
করেছে।

জিএসটি প্রয�োজ্য ৩৭০ নম্বর 
ধারা 
জম্মু ও কাশ্মীর 
থেকে বিলুপ্ত
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ওয়ান নেশন, ওয়ান 
রিফর্ম  ইনিশিয়েটিভ

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড

৯২

n 	‘এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড’-এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বাড়িতে 
এলপিজি গ্যাস এবং যানবাহনের জন্য সিএনজি সরবরাহ করা। 
সরকার ‘এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড’ এর লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে 
কাজ করছে। এর সঙ্গে একটি গ্যাস-ভিত্তিক অর্থ নীতির দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, কারণ গ্যাসের অনেক 
পরিবেশগত সবুিধা রয়েছে।

n 	২০১৪ সালের আগে ২৭ বছরে মাত্র ১৫০০০ কিল�োমিটার 
গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছিল। সারাদেশে ১৬,০০০ 
কিল�োমিটারের বেশি পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে, এবং এই 
কাজটি আগামী ৫ বছরের মধ্যে শেষ হবে।

n 	সিএনজি ফুয়েল স্টেশন, পিএনজি সংয�োগ এবং এলপিজি 
সংয�োগের সংখ্যা সরকার আগের থেকে বদৃ্ধি করেছে। এই বর্ধি ত 
সংয�োগগুলি কের�োসিনের ঘাটতি কমিয়েছে এবং অনেক রাজ্য ও 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিজেদের কের�োসিন মুক্ত ঘ�োষণা করেছে।

n 	 ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল।

n 	 এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক 
মান অনুযায়ী একটি দক্ষ, স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা 
পরিচালনা করা।

n 	 শিক্ষার্থীদের য�োগ্যতা, বদু্ধিমত্তা এবং সমস্যা সমাধানের 
ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য এনটিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

n 	 এনটিএ প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণকারী ৪০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত 
হতে পারে। এটি সিবিএসই, এআইসিটিই এবং অন্যান্য 
সংস্থাগুলিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব 
থেকে মুক্ত করেছে৷

এক দেশ, এক পরীক্ষা (এনটিএ)

এক দেশ, এক ম�োবিলিটি কার্ড 

n 	এখন এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে 
সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা 
কার্য কর করা হয়েছে।

n 	এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্পটি ২০২২ সালের 
৯ আগস্ট তিন বছর পূর্ণ  করেছে। ২০১৯ সালে চারটি 
রাজ্যে এই প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে চালু 
শুরু করা হয়েছিল।

সারা দেশে এখন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই 
প্রথমবার একটি একক রেশন কার্ড ব্যবহার করে দেশের 
যে ক�োনও স্থান থেকে খাদ্যশস্য নেওয়া যেতে পারে। এই 
প্রকল্পটি দেশের প্রথম নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্যোগ।

n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৯ সালের ৪ মার্চ 
আহমেদাবাদে  একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন পরিবহন 
গতিশীলতার জন্য এক দেশ, এক কার্ড চালু 
করেছিলেন। এক দেশ, এক কার্ড মডেলের উপর 
ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা, অর্থা ৎ, 
ন্যাশনাল কমন ম�োবিলিটি কার্ড ভারতে প্রথম শুরু 
হয়েছিল।

n 	 ন্যাশনাল কমন ম�োবিলিটি কার্ডটি সারা দেশে খচুরা 
কেনাকাটা এবং অন্যান্য কেনাকাটা ছাড়াও বিভিন্ন 
মেট্রো এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
নির্বি ঘ্ন ভ্রমণের সবুিধার্থে  তৈরি করা হয়েছে।

n 	 এই ডেবিট, ক্রেডিট এবং প্রিপেড কার্ডগুলি পণ্য 
প্ল্যাটফর্মে  ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা হয়। একজন গ্রাহক 
মেট্রো, বাস, শহরতলির রেলপথ, ট�োল, পার্কিং, 
স্মার্ট সিটি এবং খুচরা কেনাকাটা-সহ বিভিন্ন সেক্টরে 
অর্থপ্রদা ন করতে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
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নেতৃত্বের প্রথম বছরে ‘মেক 
ইন ইন্ডিয়া’র আহ্বান

নদীর আন্তঃসংয�োগের সূচনা
প্রতি বছর দেশের এক-
তৃতীয়াংশ এলাকা খরায় 
আক্রান্ত হয় এবং গড়ে ৪ ক�োটি 
হেক্টর এলাকা বন্যায় প্লাবিত 
হয়। এমন ভারসাম্যহীনতা দরূ 
হলে তবেই দেশের জল সম্পদ 
সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই 
চেতনায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
অটল বিহারী বাজপেয়ী 
নদীগুলিকে আন্তঃসংয�োগের 
স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু 
নেতৃত্বের পরিবর্তনে তা আটকে 
যায়। এতে ৩০টি নদী সংয�োগ 
প্রস্তুত করতে হবে।

n 	 ভারতের মত�ো একটি বিশাল দেশে যদি কেবল 
একটি বাজার থেকে যায়, তবে এটি কখনই 
আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে অগ্রগতি বা 
নতুন সুয�োগ তৈরি করতে পারবে না। ‘মেক ইন 
ইন্ডিয়া’ প্রচারের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদীর এই বাক্যটির তাৎপর্য  মানষু বঝুতে 
পেরেছিল। কারণ, ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে 
প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে মেক ইন ইন্ডিয়ার 
সঙ্গে ‘এগিয়ে যাওয়ার’ আহ্বান জানিয়েছিলেন। 

n 	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ সালের ২৫ 
সেপ্টেম্বর বিজ্ঞান ভবন থেকে গ্লোবাল মেক ইন 
ইন্ডিয়া উদ্যোগের সচূনা করেন, যার লক্ষ্য ছিল 
২৫টি ক্ষেত্রে ভারতকে সেরা করে ত�োলা।

n 	 উৎপাদন ক্ষেত্রের উপর সবচেয়ে বেশি জ�োর 
দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। প্রয়োজনীয়তার কথা 
মাথায় রেখে, পর্যাল�োচ নার পরে মেক ইন ইন্ডিয়া 
২.০ কর্মস চিতে ১৫টি উৎপাদন খাত এবং ১২টি 
পরিষেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত  করা হয়েছিল।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এখন আর শুধ ুক�োন শব্দ 
নয়। এই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ক�োন আনষু্ঠানিক 
আমন্ত্রণ নয়। মেক ইন ইন্ডিয়া আমাদের 
সম্মিলিত দায়িত্ব। আমরা সবাই দায়িত্ব নিয়ে 
এগিয়ে গেলে সারা বিশ্বের মানষু আমাদের উপর 
ভরসা রাখবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখনু।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

n ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ২০১৪ সালের 
সেপ্টেম্বরে নদীর আন্তঃসংয�োগ সংক্রান্ত 
একটি বিশেষ কমিটি এবং ২০১৫ সালের 
এপ্রিল মাসে একটি টাস্ক ফ�োর্স  গঠন করা 
হয়েছিল। ৪৪,৬০৫ ক�োটি টাকার প্রথম নদী 
আন্তঃসংয�োগ প্রকল্প, কেন বেতওয়া নদী 
সংয�োগ ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অনমু�োদিত 
হয়েছিল। ২০২২ সালের ৩১ জলুাই পর্য ন্ত 
প্রায় ৩৯৫ ক�োটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 
কাজ শেষ হলে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ 
১০.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ পাবে। ৬২ 
লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সবুিধা পাবেন। 
১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৭ 
মেগাওয়াট স�ৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
প্রস্তুত হবে। আরও পাচঁটি নদী সংয�োগের 
একটি খসড়া ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। 

৯৩

৯৪
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স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ য�োজনায় যে 
পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে এখন বহুগুণ 
বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে দেশে 

মাছ উৎপাদনের সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

সমুদ্র উপকূল ও মৎস্য খাতসহ দেশটিতে নীল 
বিপ্লবের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত হল 
বিশ্বের বৃহত্তম চিংড়ি উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ। এই 
খাতে প্রায় ২.৮ ক�োটি ল�োকের কর্ম সংস্থান হয়। 
এই কারণেই, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ 
সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন সবুজ বিপ্লব, 
শ্বেত বিপ্লব এবং নীল বিপ্লব সবই কৃষকদের আয় 
দ্বিগুণ করার সংকল্পে অন্তর্ভুক্ত  ছিল।

n 	 দেশে প্রথমবারের মত�ো মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক 
প্রতিষ্ঠিত হয়।

n 	 নীল বিপ্লব: মৎস্য চাষের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, 
তিন হাজার ক�োটি টাকার বাজেট সহ একটি পাচঁ 
বছরের প্রকল্প, ২০১৫-১৬ সালে চাল ুকরা হয়েছিল।

n 	 পরিকাঠাম�ো উন্নত করার জন্য ২০১৮-১৯ সালে মৎস্য 
ও জলজ চাষের জন্য ৭৫২২ ক�োটি টাকার অবকাঠাম�ো 
উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছিল।

n 	 ২০২০ সালের মে মাসে স্বাধীনতার পর, প্রধানমন্ত্রী 
মৎস্য সম্পদ য�োজনায় ২০ হাজার ৫০ ক�োটি টাকার 
সর্বোচ্চ  বিনিয়োগ করা হয়েছিল। মাছ ধরার ক্ষেত্রে 
সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং নীল বিপ্লবের সচূনা করা যায় 
তার জন্য ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ য�োজনা ২০২৫ সালের মধ্যে 
৫৫ লক্ষ ল�োকের জন্য নতুন চাকরি তৈরির লক্ষ্য 
নির্ধা রণ করেছে।

n 	 ভারত সরকার নীল অর্থ নীতি- ২০২১ সালের জন্য 
একটি জাতীয় নীতি তৈরি করেছে, যার লক্ষ্য ভারতের 
জিডিপিতে নীল অর্থ নীতির অবদান, উপকূলীয় 
বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতি, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল ও সম্পদের জাতীয় 
সংরক্ষণকে উন্নীত করা। 
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দশক উৎপাদন 
হাজার টনে  

১৯৫১ ১৯৯১১৯৭১ ২০১১১৯৬১ ২০০১১৯৮১ ২০২১

৯৫ নীল বিপ্লব: প্রধানমন্ত্রী 
মৎস্য সম্পদ য�োজনায়    
বিনিয়োগ 

স্বাধীনতার পর মৎস্য উৎপাদন 
২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে 
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এনডিআরএফ
প্রতিটি দুর্যো গ ম�োকাবেলায় প্রস্তুত  

n 	 এনডিআরএফ-এর সকল সদস্যকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণে 
সজ্জিত করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ  স্তরের সযু�োগ-সুবিধা প্রদান 
করার মত�ো বেশ কিছু গুরুত্বপরূ্ণ  পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

n 	  উত্তরাখণ্ডে দরু্ঘট না হ�োক বা বিহার ও কেরলের বন্যা, কাশ্মীরের 
ঝিলামের জলে আটকে পড়া মানুষকে বাচঁাতে, বা দেওঘরের ত্রিকূট 
পাহাড়ে আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় র�োপওয়ে দরু্ঘট নায় মানুষকে 
রক্ষা করতে ভারতের সৈন্যরা প্রতিটি পরিস্থিতিতে তৎপরতার সঙ্গে 
উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করেছে।

n 	  এনডিআরএফ ১,৪০,০০০ জনেরও বেশি মানষুকে উদ্ধার করেছে 
এবং ২০২২ সালের জানযু়ারি পর্য ন্ত প্রায় ৭৬০০টি অপারেশন 
চলাকালীন দরু্যোগে  আটকা পড়া ৭.১৩ লক্ষেরও বেশি মানুষকে 
উদ্ধার করেছে। 

দেশের যে ক�োনও দরু্ঘট না, বন্যা, ভূমিধস বা ঘূর্ণি ঝড় হলে 
কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। 
এতে প্রাকৃতিক দরু্যোগে র সময় জাতীয় বিপর্য য় ম�োকাবেলা 
বাহিনীর দ্রুত তৎপরতার ফলে মানুষের জীবনহানি এবং 
সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমেছে।

৯৬ ৯৬

n 	২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, 
দেশে ২৬৮১৪৯৯৪ জন দিব্যাঙ্গজন 
রয়েছে। দেশে তাদঁের জন্য সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা আছে কিন্তু কেউ তাদঁের 
সযু�োগ-সবুিধা নিয়ে চিন্তা করে না। 
‘অ্যাক্সেসেবল ইন্ডিয়া’ বা ‘সগুম্য 
ভারত’ অভিযানটি ভিন্নভাবে সক্ষম 
মানুষদের জন্য একটি নিরাপদ, স্বাধীন 
এবং মর্যাদা পূর্ণ  জীবন সহ একটি বাধা-
মুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য চালু 
করা হয়েছিল।

n 	সগুম্য ভারত অভিযানের অধীনে 
৩৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, 
৫৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং 
৭০৯টি রেলস্টেশন, যার মধ্যে 
এ-ওয়ান বিভাগ রয়েছে, সেখানে 
সগুম্যতার সবুিধা প্রদান করা হয়েছে।

n 	৯৫টি কেন্দ্রীয় সরকারি ওয়েবসাইট 
এবং রাজ্য সরকার এবং তাদের 
বিভাগের ৬০৩টি সরকারি 
ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেসয�োগ্য করা 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের 
ভবনগুলিকে সগুম্য করার প্রচেষ্টা 
চলছে। ১৯টি বেসরকারি নিউজ 
চ্যানেল আংশিকভাবে সগুম্য নিউজ 
বলুেটিন সম্প্রচার করছে। ‘সগুম্য 
ভারত’ অভিযানের অধীনে, ১৯.৬৮ 
লক্ষ দিব্যাঙ্গজনকে তাদঁের সহায়ক 
সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য 
১১৮২ ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের 
অধিকার 

দেশের প্রতিটি মানুষকে ক্ষমতায়ন 
করা, একটি অন্তর্ভু ক্তিমূলক সমাজ, 
সমতার ব�োধ তৈরি করা এবং 
সহয�োগিতার মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি 
বদৃ্ধি করা আমাদের লক্ষ্য, যাতে সবাই 
একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

সর্বত্র  গমন
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আমাদের দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। 
তারুণ্যে ভরপুর ভারত তাহলে কেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে পিছিয়ে থাকবে? 
কয়েকটি খেলা বাদে, অলিম্পিক এবং এশিয়াডের মত�ো মঞ্চে ভারতের 
খেলা দেখে প্রতিটি ভারতীয়র মনে এই প্রশ্নটি অনুরণিত হয়। কিন্তু 
এখন, ট�োকিও অলিম্পিক্স থেকে শুরু করে বার্মিং হাম কমনওয়েলথ, 
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং থমাস কাপ, ভারতীয় খেল�োয়াড়রা নতুন 
সাফল্যের আখ্যান রচনা করেছেন। নতুন পদক্ষেপগুলির জন্য 
ভারতের ক্রীড়া পরিবেশে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

প্রতিভা খুঁজে 
বের করার জন্য 
এক নতুন ক্রীড়া 
পরিবেশ

টার্গেট  অলিম্পিক 
পডিয়াম স্কিম (টপস)

খেল�ো ইন্ডিয়া 
প্রোগ্রাম

n ২০১৪ সালে চালু হওয়া এই স্কিমটির 
অধীনে, প্রশিক্ষণ, ব্যয়, এবং শীর্ষ -
স্তরের ক্রীড়াবিদদের প্রতিয�োগিতায় 
অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে প্রতিটি 
দায়িত্ব ক্রীড়া মন্ত্রক বহন করে।

n বর্তমানে, ১৬২ জন ক্রীড়াবিদ 
এবং মহিলা ও পুরুষ হকি দল 
এই প্রকল্পের অধীনে মূল গ্রুপে 
অন্তর্ভুক্ত  হয়েছে। একইভাবে, টপস 
জনুিয়র স্কিমের অধীনে, ২৫৪ জন 
সেরা খেল�োয়াড়কে নির্ বাচন করা 
হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত 
করা হচ্ছে। 

n ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল তৃণমূল স্তর 
থেকে খেল�োয়াড়দের বাছাই করে 
প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত সুবিধা প্রদান 
করা।

n  ২০১৪ সালে, দেশে ৩৮টি ক্রীড়া 
পরিকাঠাম�ো ছিল, যেখানে খেল�ো 
ইন্ডিয়ার পরে, তাদের সংখ্যা 
বেড়ে হয়েছে ৩৬০টি। খেল�ো 
ইন্ডিয়া থেকে নির্ বাচিত প্রতিভাকে 
তৈরি করা হয় এবং আরও ভাল 
ফল অর্জন করতে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়।

ফিট ইন্ডিয়া 
‘ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট’ ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট চাল ুহয়েছিল। ফিট 
ইন্ডিয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল জীবনধারা থেকে দৈনন্দিন জীবনের 

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, আচরণ পরিবর্তন করা। এই কর্মস চূির অধীনে 
স্কু ল থেকে জেলা পর্য ন্ত অনেক কার্য ক্রম সংগঠিত হয়।  

৯৮

77
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ফ্যাস্ট্যাগ দিয়ে 
অর্থ  ও সময় বাচঁান 
জাতীয় মহাসড়কের ট�োল প্লাজাগুলিতে 
দীর্ঘ  সারি, নগদ লেনদেনে দুর্নীতি এবং 
বির�োধের আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার 
২০২১ সালের ১৫/১৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত 
থেকে জাতীয় মহাসড়কের সমস্ত ট�োল 
প্লাজাকে ফ্যাস্ট্যাগ লেনে ঘ�োষণা করেছে। 
সমস্ত যানবাহনে ফ্যাস্ট্যাগ বাধ্যতামূলক, 
আইন করা হয়েছে যে ফ্যাস্ট্যাগ ছাড়া 
ক�োনও গাড়ি যদি ফি প্লাজায় আসে, তবে 
প্রয�োজ্য ফি দিতে হবে দ্বিগুণ। 

n 	৯৭% যানবাহন ফ্যাস্ট্যাগ-সহ ফি প্লাজায় 
আসছে।

n 	২০২২ সালের মার্চের তথ্য অনসুারে, 
ব্যাঙ্কগুলি ম�োট ৫ ক�োটি ফ্যাস্ট্যাগ জারি 
করেছে।

n 	২০২১ সালের মূল্যায়ন অনসুারে, ফ্যাস্ট্যাগ 
ব্যবহারের কারণে বছরে ৩৫ ক�োটি লিটার 
জ্বালানী সাশ্রয় হয়েছে। 

n 	৯.৭৮ লক্ষ টনের বেশি কার ্বন ডাই অক্সাইড 
নির্গ মন হ্রাস পেয়েছে।

জিইএমের মাধ্যমে স্বচ্ছতা 
দেশে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ডিজিটাল ইন্ডিয়ার 

অধীনে সরকারি দফতরগুলির ক্রয় দুর্নীতিমুক্ত করতে ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট গভর্নমেন্ট  ই-মার্কেট প্লেস বা 
জেম প�োর্টাল চালু করেন। এর মাধ্যমে সব বিভাগের সরকারি ক্রয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন সমবায় 

সমিতিগুলিও এই প�োর্টালে য�োগ দিয়েছে।

n 	 জেম -এ ৪৯ লক্ষ বিক্রেতার কাছ থেকে ২.৭৮ লক্ষ ক�োটি টাকার ৫৪ লক্ষ পণ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় এক বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার সাশ্রয় হয়েছে। জেম -এ প্রায় ৬২০০০ সরকারি ক্রেতা রয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এর মাধ্যমে রেকর্ড 
এক লক্ষ ক�োটি টাকার পণ্য কেনা হয়েছিল। 

৯৯

১০০

অমৃত যাত্রা সবার কাছে প�ৌঁছান�োর লক্ষ্য নিয়ে এক উন্নত 
ভারত গড়ে ত�োলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 
এগিয়ে চলা।
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মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

n      সিদ্ধান্ত - মন্ত্রিসভা ৩ লক্ষ টাকা পর্য ন্ত স্বল্পমেয়াদী 
কৃষি ঋণের উপর ১.৫% বার্ষি ক সুদের অর্থ  
সাহায্য অনমু�োদন করেছে।

n   প্রভাব: কৃষি খাতে পর্যাপ্ত  ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করার 
জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পশুপালন, 
দগু্ধ, হাসঁ-মরুগি পালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
কর্মস ংস্থানের সুয�োগ বাড়াবে। এই স্কিমের অধীনে 
২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ সময়ের জন্য ৩৪৮৫৬ 
ক�োটি টাকার অতিরিক্ত বাজেটের বিধানের প্রয়োজন 
হবে। সময়মত�ো ঋণ পরিশ�োধ করে কৃষকরা বার্ষি ক 
৪ শতাংশ সুদে স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে 
পারবেন। 

n সিদ্ধান্ত- সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য 
‘ঐতিহ্যগত জ্ঞান ডিজিটাল লাইব্রেরি’র তথ্য 
প্রাপ্যতার অনমুতি দেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে 
প্রতিষ্ঠিত এটি ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞানের 
একটি প্রাথমিক ডাটাবেস।

n  প্রভাব: ঐতিহ্যগত জ্ঞান ডিজিটাল লাইব্রেরির 
উদ্বোধন ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের উপর ভিত্তি 
করে গঠিত, এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন এবং  
উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে। প্রযকু্তির সাহায্যে জ্ঞান 
অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ  উৎস হিসেবে কাজ করবে 
এটি। এর বর্তমান বিষয়বস্তু ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী 
ওষুধগুলিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণের সবুিধা দেবে।

n  সিদ্ধান্ত - মলূ্য সমর্থ ন প্রকল্পের অধীনে তুর, 
কলাই এবং মসরু ডালের ক্রয়সীমা বিদ্যমান ২৫% 
থেকে বাড়িয়ে ৪০%  করার অনমু�োদন দিয়েছে 
মন্ত্রিসভা। এর সাথে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলগুলিকেও বিভিন্ন কল্যাণমলূক প্রকল্পে 
ব্যবহারের জন্য বাফার স্টক থেকে ছাড়ের হারে 
১.৫ মিলিয়ন টন ছ�োলা দেওয়ার অনমুতি দেওয়া 
হয়েছিল।

n প্রভাব: রাজ্যগুলিকে ‘আগে আসলে আগে পাবে’ 
ভিত্তিতে ১৫ লক্ষ টন ছ�োলা উত্তোলনের প্রস্তাব দেওয়া 
হবে এবং উৎস রাজ্যগুলির মূল্যের উপর কেজি প্রতি 
আট টাকা ছাড় দেওয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে 
সরকার ১২০০ ক�োটি টাকা খরচ করবে।

n  সিদ্ধান্ত - মন্ত্রিসভা ‘ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন 
গ্যারান্টি স্কিমে’র সীমা ৫০,০০০ ক�োটি টাকা 
বাড়িয়ে ৪.৫ লক্ষ ক�োটি থেকে ৫ লক্ষ ক�োটি 
টাকা করার অনমু�োদন দিয়েছে।

n প্রভাব: এই বদৃ্ধির মাধ্যমে, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
কম খরচে অতিরিক্ত ঋণ প্রসারিত করতে উৎসাহিত 
করা হবে যাতে এই ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি তাদের 
কার্যক্ষ ম দায় মেটাতে এবং ব্যবসা চালিয়ে যেতে 
সাহায্য করে। এই অতিরিক্ত অর্থ  বিশেষভাবে 
আতিথেয়তা এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোগের জন্য 
নির্ধা রণ করা হয়েছে। 

কৃষকদের জন্য সহজে ঋণ 
কৃষকদের জন্য সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ; এখন 
ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞান বিশ্বের কৃষকদের কাছে প�ৌঁছে যাবে। 

সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকদের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা 
সরকারের সর্বোচ্চ  অগ্রাধিকার। কৃষকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট 

কার্ড স্কিমটি চালু করা হয়েছিল যাতে তারা যে ক�োনও সময় 
ঋণে কৃষি পণ্য এবং পরিষেবা কিনতে সক্ষম হয়। কৃষকরা যাতে 

ব্যাঙ্কে ন্যূনতম সুদের হার দিতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য 
ভারত সরকার সুদের ‘সাবভেনশন স্কিম’ চালু করেছিল। এর নাম 
এখন ‘সংশ�োধিত সুদ সাবভেনশন স্কিমে’ পরিবর্তন করা হয়েছে, 

যাতে কৃষকদের স্বল্প সুদে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করা যায়।  
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গুজরাত ক�োটি ক�োটি 
টাকার প্রকল্প পেয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর গুজরাত সফর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২৭ এবং ২৮ আগস্ট দুদিনের 
গুজরাত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ 

কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি কর্মস চিতে অংশগ্রহণ 

করেছিলেন। আহমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে 
আয়োজিত খাদি উৎসব অনুষ্ঠানে এক সমাবেশে ভাষণ 

দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামাঙ্কিত এবং আহমেদাবাদ 

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ ন দ্বারা নির্মি ত একটি ফুট-
ওভার ব্রিজের উদ্বোধন করেন। পরদিন তিনি ভুজে 

স্মৃতি বন স�ৌধের উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন 
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। একই দিনে ভারতে 
সুজকুির ৪০ বছর স্মরণে গান্ধীনগরে আয়োজিত একটি 

অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী।

২০০১ সালে গুজরাতের কচ্ছে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের 
পর, কিছু মানুষ মনে করেছিলেন যে কচ্ছ ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছে। তারঁা বিশ্বাস করতেন যে কচ্ছ 

আর কখনও ঘরুে দাড়ঁাতে পারবে না, কিন্তু তারঁা কচ্ছের 
আসল শক্তি অনুধাবন করতে পারেনি। ভূমিকম্পের পর, 
গুজরাতের কচ্ছ অঞ্চল পরু�োপুরি বিপর্য স্ত হয়ে পড়েছিল। 
এখন সেই কচ্ছ আবার শিল্প, কৃষি, পর্যট ন ইত্যাদির 
একটি সমদৃ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অল্প সময়ের 
মধ্যেই, কচ্ছ আবার নিজেকে গড়ে তুলেছে এবং দ্রুত 
বর্ধ নশীল জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে উঠেছে। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “কচ্ছের মানুষ এবং 
তাদঁের পরিশ্রম পুর�ো এলাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে 
সাহায্য করেছেন। কচ্ছের পুনর্জীবন শুধুমাত্র ভারতের 
জন্য নয়, সারা বিশ্বের বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য 
গবেষণার একটি বিষয়। ২০০১ সালে ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ  
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স্মৃতিবিজড়িত স্মৃতিস�ৌধের 
উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভুজ জেলায় স্মৃতিভান স্মৃতিস�ৌধের উদ্বোধন 
করলেন। এটি প্রায় ৪৭০ একর এলাকার জড়ুে নির্মি ত হয়েছে। এই 

জাদঘুরটি কচ্ছের জনগণের অধ্যবসায়ের প্রতি উৎসর্গ  করা হয়েছে। 
২০০১ সালের ভূমিকম্পের পরে ভুজের পুনরুজ্জীবনের যাত্রা তুলে 

ধরবে জাদঘরটি। এখানে সাতটি বিষয়ের উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে।

যে আমরা দুর্যো গকে একটি সুয�োগে পরিণত করব। 
আমি লালকেল্লা থেকে বলছি, ২০৪৭ সালে ভারত একটি 
উন্নত দেশে পরিণত হবে। যারা ২০০১-০২ সালে কচ্ছে 
আমার কথা শুনেছেন এবং দেখেছেন, তারঁা জানেন 
যে ভূমিকম্পের পরে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু 
বলেছিলাম, আজ তা আপনাদের সামনে সত্য হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ত্রুটি 
অবশ্যই আছে। কিন্তু ২০৪৭ সালের জন্য আমার একটি 
স্বপ্ন আছে। ২০০১-০২ সালে কচ্ছের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর 
ছিল কিন্তু সেই সময়ে আমরা যে স্বপ্নগুলি দেখেছিলাম 
তা সত্য হয়েছে এবং আজ সফল হয়েছে। ২০৪৭ সালে, 
ভারতও আজকের স্বপ্ন পূরণ করবে।
কচ্ছের পরিবর্তন: ধ্বংসস্তূ প থেকে উন্নয়ন
২০০৩ সালে কচ্ছে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা  বিশ্ববিদ্যালয় 
গঠিত হয়েছিল, সেখানে ৩৫টিরও বেশি নতুন কলেজও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে, এক 
হাজারটিরও বেশি নতুন বিদ্যালয় নির্মি ত হয়েছিল। আজ 
কচ্ছে একটি আধনুিক ভূমিকম্প-প্রতির�োধী হাসপাতাল 
রয়েছে এবং ২০০টিরও বেশি নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র 
কাজ করছে। কচ্ছে বেশিরভাগ সময় জলের অভাব 
দেখা যেত, আজ সেই কচ্ছ জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে 
নর্মদা র জল প�ৌঁছতে শুরু করেছে। ‘সুজলাম-সুফলাম 
জল অভিযান’ চালিয়ে কচ্ছে হাজার হাজার চেক ড্যাম 
তৈরি করে হাজার হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় 

n পুনর্জন্ম

n গবেষণা

n পুনরুদ্ধার 

n পুনর্গঠ ন

n পুনর্বিবেচ না 

n পুনরুজ্জীবন 

n আধুনিকীকরণ 

ধ্বংসের পর থেকে কচ্ছে যে কাজ হয়েছে তা অকল্পনীয়। 
মতৃ্যু  এবং বিপর্যয়ে র মধ্যে, আমরা ২০০১ সালে কিছু 
সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম এবং আজ আমরা সেগুলিকে 
বাস্তবে পরিণত করেছি। একইভাবে, আমরা যে সংকল্প 
নিয়েছি ২০৪৭ সালের মধ্যে তা অবশ্যই পরূ্ণ  করতে হবে।“ 
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, “আমার মনে আছে, সেই কঠিন 
দিনগুলিতে, আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলাম 
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আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভুজে প্রায় ৪৪০০ 
ক�োটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। তিনি সর্দার 
সর�োবর প্রকল্পের ৩৫৭ কিল�োমিটার দীর্ঘ  কচ্ছ শাখা খাল 
উদ্বোধন করেছেন। ভুজের আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র সরহদ 
ডেয়ারির নতুন দুধ প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিং প্ল্যান্ট-সহ 
বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। ভুজ-ভিমাসা 

সড়কের জন্য ১৫০০ ক�োটি টাকারও বেশি প্রকল্পের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীধামের 
ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শ ন 
করেন; আনজারে বীরবল স্মৃতিস�ৌধ, নখত্রানায় ভুজ ২ 
সাবস্টেশনের মত�ো বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন 
করেন।  

সুজকুি ৪০ বছর পূর্ণ  করেছে, ভারত-
জাপান অংশীদারিত্বের প্রতীক

আজ, গুজরাত-মহারাষ্ট্রের বুলেট ট্রেন থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের 
বেনারসে রুদ্রাক্ষ কেন্দ্র পর্য ন্ত অনেক উন্নয়ন প্রকল্পই ভারত-জাপান 
বন্ধুত্বে র উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, যখনই এই দুই দেশের 
বন্ধুত্বে র কথা বলা হয়, তখন প্রত্যেক ভারতীয় জাপানের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজ�ো আবেকে স্মরণ করেন। ভারতে সুজকুির 
৪০ বছর পূর্ণ  হওয়ায় গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে আয়োজিত একটি 
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “আমাদের দেশ সবসময়ই 
জাপানের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শ ন করেছে, যে কারণে সুজকুির 
সঙ্গে প্রায় ১২৫টি জাপানি ক�োম্পানি গুজরাতে কাজ করছে। সুজকুি 
১৩ বছর আগে গুজরাতে এসেছিল এবং আজ গুজরাত বিশ্বের একটি 
শীর্ষ  ‘অট�োম�োটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং’ কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূ ত হয়েছে।“ 
অনুষ্ঠান চলাকালীন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদার ভিডিও বার্তা 
সম্প্রচারিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, “ভারতের অর্থ নৈতিক প্রবদৃ্ধি 
আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের 
ফলে ভারত এই সাফল্য অর্জন করেছে।“ তিনি আরও জানিয়েছেন 
‘জাপান-ভারত ক�ৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব’ আরও এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর সঙ্গে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুজকুি গ্রুপের দটুি বড় প্রকল্পের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভারতে সুজকুি গ্রুপের দুটি বড় 
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাতের 
হানসালপুরে সুজকুি ম�োটর গুজরাত ইলেকট্রিক ভেহিকেল ব্যাটারি 
ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি। অপরটি হল হরিয়ানার খারখ�োদায় 
মারুতি সুজকুির আসন্ন গাড়ি তৈরির সুবিধা। গুজরাতের হানসালপুর 
সুজকুি ম�োটর গুজরাত বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যাটারি ইউনিটটি 
বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য উন্নত রাসায়নিক ক�োষ ব্যাটারি 
তৈরি করবে, এর জন্য ৭৩০০ ক�োটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে। 
হরিয়ানার খারখ�োদায় সুজকুির যানবাহন উৎপাদন ইউনিটটি প্রতি 
বছর দশ লক্ষ যাত্রীবাহী যানবাহন তৈরি করতে পারবে। এটি বিশ্বের 
বহৃত্তম একক-স্থান যাত্রীবাহী যানবাহন উৎপাদন ইউনিটগুলির 
মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে। প্রকল্পের প্রথম ধাপটি নির্মাণ ের জন্য 
১১,০০০ ক�োটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

‘সতু�ো কাটা’ ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থ নার চেয়ে কম নয়
খাদিকে জনপ্রিয় করতে, খাদি পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা 
তৈরি করতে এবং যুবকদের মধ্যে খাদির ব্যবহার বদৃ্ধি 
করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ২০১৪ সাল 
থেকে, ভারতে খাদির বিক্রি চার গুণ বেড়েছে, অন্যদিকে 
গুজরাতে খাদির পণ্য বিক্রি আট গুণ বেড়েছে এবং 
প্রথমবারের মত�ো খাদি গ্রাম শিল্পের লাভ এক লক্ষ 
ক�োটি টাকা অতিক্রম করেছে। এই খাতে ১.৭৫ ক�োটি 
নতুন কর্মস ংস্থানও তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদী আহমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত 
খাদি উৎসবে য�োগ দিয়েছিলেন এবং চরকার সঙ্গে তারঁ 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্মরণ করেছিলেন। তারঁ শৈশবের কথাও 
মনে পড়ে যখন তারঁ মা বাড়িতে চরকায় সুত�ো কাটতেন। 
তিনি বলেন, “স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে ৭৫০০ জন 
ব�োন-কন্যা একসঙ্গে চরকায় সুতা কেটে ইতিহাস সষৃ্টি 
করেছেন। সবরমতীর তীর আজ ধন্য হয়েছে! সুত�ো 
কাটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থ নার থেকে কিছু কম নয়।“

খাদি উৎসব: খাদির প্রতি সম্মান এবং 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এর গুরুত্ব
n স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসবের অংশ হিসাবে 

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় খাদি এবং এর অবদানের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খাদি উৎসবের আয়োজন করা 
হয়েছিল।

n চরকার বিকাশ- ১৯২০ সাল থেকে ব্যবহৃত ২২টি 
ভিন্ন চরকার প্রদর্শ ন। এর সঙ্গে ছিল আজকের 
অত্যাধনুিক প্রযুক্তির চরকা।

n এর মধ্যে ‘ইয়েরভাদা চরকা’র মত�ো চরকাও 
রয়েছে যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্যবহৃত 
হয়েছিল। পন ড্ু রু খাদি তৈরির একটি সরাসরি 
প্রদর্শনে র ব্যবস্থাও ছিল।

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী গুজরাত রাজ্য খাদি 
গ্রাম শিল্প ব�োর্ডের নতুন অফিস ভবনও উদ্বোধন 
করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর গুজরাত সফররাষ্ট্র
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স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে 
জনগণের অংশগ্রহণ 

ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে ত�োলার জন্য প্রয়�োজন আধুনিক এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা। এর জন্য 
কেবল বড় পরিকাঠাম�ো নির্মাণ ই নয়, পর্যাপ্ত  সংখ্যক য�োগ্য চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকের প্রাপ্যতাও একান্ত 
জরুরি। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 

গ্রহণ করেছেন, যাতে ব্যক্তিগত সেক্টরের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতের ধর্মীয় নেতারাও অংশ নিচ্ছেন। সমাজের 
সকল শ্রেণীর মানষুের সহয�োগিতায় ভারতের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 

ম�োদী ফরিদাবাদের অমতৃা হাসপাতাল এবং ম�োহালিতে হ�োমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের 
উদ্বোধন করেছেন। 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য 
পরিষেবা এখন ভারতের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি 
শহরে এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে প�ৌঁছে যাচ্ছে। 

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবামূলক উদ্যোগের প্রভাব শুধু 
দেশের ভিতরেই নয়, এর বাইরেও ছাড়িয়েও পড়ছে। 
এর কারণ হল গত আট বছরে সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা 
দেশের অগ্রাধিকারের শীর্ষে  রয়েছে। বিশদভাবে 
বলতে গেলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি, 
ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক জগতের মানুষরা এখন দেশের 
বিকাশযাত্রায় নিজেদের যুক্ত করেছেন। ‘অমতৃা 
হাসপাতাল’ এমনই একটি বেসরকারি হাসপাতাল, 

যা প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালী করার 
প্রচেষ্টার সঙ্গে যকু্ত হয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের 
ফরিদাবাদে অবস্থিত অমতৃা হাসপাতালে অত্যাধুনিক 
সুবিধা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এটি দেশের 
বহৃত্তম বেসরকারি হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। অমতৃা 
হাসপাতাল স্থাপত্য ও প্রযুক্তির দিক থেকে যতটা 
আধুনিক, সেবা, সংবেদন এবং আধ্যাত্মিক চেতনার 
দিক থেকে তততাই উপয�োগী।

প্রধানমন্ত্রী মাতা অমতৃানন্দময়ীর সদিচ্ছার প্রশংসা 
করে বলেন, সঠিক উন্নয়নই একমাত্র জিনিস যা সবার 
কাছে প�ৌঁছায় এবং এতে সকলের উপকার সাধন হয়। 

স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিত্মিকতা

অমতৃা হাসপাতাল এবং হ�োমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল রাষ্ট্র
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এটি অমতৃা হাসপাতালের চেতনা: গুরুতর অসুস্থ 
মানুষদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা প�ৌঁছে দেওয়া। 
আধুনিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে তৈরি এই 
হাসপাতালে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের পরিবারগুলির 
জন্য কার্য কর চিকিৎসা সুবিধা উপলব্ধ করা হবে। 
এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের ম�োহালিতে হ�োমি ভাবা 

ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন 
করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ৫০০টিরও 
বেশি ক্যানসারের ওষুধের দাম আগে অত্যন্ত ব্যয়বহুল 
ছিল, সেগুলির দাম প্রায় ৯০% কমান�ো হয়েছে। এর 
ফলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ হাজার ক�োটি টাকা সাশ্রয় 
হয় র�োগীদের।  

এখানে বলা হয়েছে,  अयं निजः परो वेति गणना, 
लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा 

उपनिषद आशयमाण, अम्मयुडे, जीविता संदेशम।
অর্থ :- আম্মা হলেন প্রেম, মমতা, সেবা 
ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তিনি ভারতের 

আধ্যাত্মিত্মিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। জীবন 
সম্পর্কে আম্মার বার্তা আমরা উপনিষদে 

খুঁজে পাই।

n  ফরিদাবাদে অমতৃা হাসপাতালের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠাম�ো 
আরও উন্নত হল।

n 	এই হাসপাতালটি মাতা অমতৃানন্দময়ী মঠ দ্বারা পরিচালিত 
হচ্ছে। 

n 	এটি দেশের বহৃত্তম বেসরকারি সপুার-স্পেশালিটি 
হাসপাতাল। ১৩০ একর এলাকা জড়ুে এটি অবস্থিত। এতে 
২৬০০টি শয্যা রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজটি ৫.২০ লক্ষ 
বর্গ ফুট জডু়ে বিস্তৃ ত। এখানে ৮১টি বিশেষ বিভাগ এবং 
৬৪টি সম্পূর্ণ  অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার রয়েছে।

n 	ভারতের বহৃত্তম পেডিয়াট্রিক সপুার স্পেশালিটি সেন্টারে 
৫৩৪টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড রয়েছে, দিনে ২৪ ঘন্টা 
ডিজিটালি পর্যবেক্ষণ ের ব্যবস্থা রয়েছে।

n 	দেশের সবচেয়ে উন্নত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট ল্যাবরেটরি; দেশের 
সেরা ইমেজিং পরিষেবা; এবং ক্যানসার চিকিৎসার জন্য 
দেশের বহৃত্তম বিকিরণ কেন্দ্র।

n 	ভারতের বহৃত্তম এবং অত্যাধুনিক শারীরিক চিকিৎসা 
ও পুনর্ বাসন কেন্দ্র। সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার মেডিসিন, 
র�োব�োটিক্স ইত্যাদি সব ধরনের চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে 
বড় কেন্দ্র।

n 	সংক্রামক র�োগের জন্য একটি অত্যাধুনিক বিভাগ রয়েছে, 
গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট একটি বিভাগ রয়েছে।

n 	এখানে ‘জির�ো কার ্বন ফুটপ্রিন্ট’ এবং ‘জির�ো ওয়েস্ট 
ডিসচার্জ’ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা রয়েছে।

ম�োহালিতে হ�োমি ভাবা ক্যানসার 
হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র 

n  সাহেবজাদা অজিত সিং নগর জেলায় (ম�োহালি) নয়া 
চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে  ‘হ�োমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল 
এবং গবেষণা কেন্দ্রের’ উদ্বোধন করা হয়েছে, যা পাঞ্জাব, 
প্রতিবেশী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের 
বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসার সবুিধা প্রদান করবে।

n 	ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীনে 
সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টাটা মেম�োরিয়াল সেন্টার ৬৬০ ক�োটি 
টাকা ব্যয়ে হাসপাতালটি নির্মাণ  করেছে। এই ক্যানসার 
হাসপাতালে ৩০০ শয্যা রয়েছে, এটি একটি তৃতীয় স্তরের 
হাসপাতাল।

n 	হাসপাতালটিতে সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসার 
জন্য আধুনিক সব সযু�োগ-সবুিধা রয়েছে। এখানে 
অস্ত্রোপচার, রেডিওথেরাপি, এবং মেডিক্যাল অনক�োলজি- 
কেম�োথেরাপি, ইমিউন�োথেরাপি, এবং অস্থি মজ্জা 
প্রতিস্থাপনের সবুিধা উপলব্ধ হবে।

n 	হাসপাতালটি এই অঞ্চল জডু়ে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য 
একটি ‘কেন্দ্র’ হিসাবে কাজ করবে এবং সাংরুরে ১০০ শয্যার 
একটি হাসপাতাল এর ‘শাখা’ হিসাবে কাজ করবে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী  

ভারত এমন একটি দেশ যেখানে চিকিৎসা একটি সেবা 
এবং সুস্বাস্থ্য সম্পদ। ভারতে, স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতা 
একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের কাছে 
ওষুধের জন্য নিবেদিত একটি বেদ আছে। আমরা 
আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম দিয়েছি আয়ুর্বেদ । 
আমরা আয়ুর্বেদ ের সর্বশ্রেষ্ঠ  পণ্ডিতদের ঋষি ও মহর্ষি র 
মর্যাদ া দিয়েছি এবং তাদঁের প্রতি আমাদের সর্বো চ্চ 
সম্মান জানিয়েছি - মহর্ষি  চরক এবং মহর্ষি  সুশ্রুত! 
এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যাদঁের জ্ঞান আজও 
ভারতীয়দের কাছে আদর্শ  হয়ে আছে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন সুস্থতা কেন্দ্র ফরিদাবাদের সেক্টর-
৮৮ অমৃতা হাসপাতালে অবস্থিত 

অমতৃা হাসপাতাল এবং হ�োমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতালরাষ্ট্র
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স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য বিপ্লবীরা তাদঁের স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য বিপ্লবীরা তাদঁের 
জীবনের সর্ব স্ব উৎসর্গ  করেছিলেন জীবনের সর্ব স্ব উৎসর্গ  করেছিলেন 

বিপ্লবী মহাবীর সিং রাঠ�োর ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার 
সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যকু্ত হয়ে পড়েন। 

বিপ্লবীদের সংস্পর্শে  আসার পর তিনি পড়াশ�োনা ছেড়ে 
দেন। এমনকি তিনি ভগৎ সিং এবং রাজগুরুর মত�ো বড় 
বিপ্লবীদের সমর্থ ন করেছিলেন। মহাবীর সিং রাঠ�োর ১৯০৪ 
সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের এতওয়া জেলায় 

জন্মগ্রহণ করেন। তারঁ দেশপ্রেম এবং নির্ভীকতা একটি 
ঘটনা থেকে অনমুান করা যায়, ১৯২২ সালে মহাত্মা 
গান্ধীর একটি সভায় ব্রিটিশ অফিসারদের সামনে ব্রিটিশ 
বির�োধী স্লোগান তুলেছিলেন। পরে তিনি বিপ্লবী সংগঠন 
নওজওয়ান ভারত সভার সদস্য হন। তিনি এই সংগঠনের 
একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হন।

ভারত তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর পূর্ণ  
করেছে। সারা দেশ ‘আজাদি কা অমৃত 

মহ�োৎসবে’র মাধ্যমে তা উদযাপন করছে। 
অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের দেশ 

স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দেশকে পরাধীনতার 
শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে অগণিত বিপ্লবী 

ফাসঁির মঞ্চে গিয়েছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি 
শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 

তাদঁের জীবন উৎসর্গ  করেছিলেন। তাদঁের 
কাছে আমরা চিরকাল ঋণী থাকব। স্বাধীনতা 

সংগ্রামের সময়,  ব্রিটিশরা ভারতবাসীকে দমন 
করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। 
কিন্তু তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি কখন�োই 

থামেনি। বিপ্লবীদের প্রতি, তাদঁের সামর্থ্ যের প্রতি 
পূর্ণ  আস্থা ছিল দেশবাসীর। এবং তারঁা প্রমাণ 

করেছেন যে, প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশ এগিয়ে 
যেতে পারে, স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। 

মহাবীর সিং রাঠ�োর: সেলুলার জেলে 
অনশনরত অবস্থায় মারা যান

জন্ম: ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪। মৃত্যু : ১৭ মে ১৯৩৩

স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব রাষ্ট্র



86 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ভারত বহু শতাব্দী ধরে মাতৃভূমি, 
সংস্কৃতি  এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই 
করেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা 
এ দেশ এবং এ দেশের মানুষদের 
কখন�ো ছাড়েনি। অগণিত মানুষ 
স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। 
স্বাধীন ভারতের জন্য এই বিপ্লবী, 
য�োদ্ধাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। তারঁা 
এক শিক্ষিত এবং সাক্ষর ভারতবর্ষ  
গড়ে ত�োলার কল্পনা করেছিলেন। 
নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, বেটি 
বাচঁাও-বেটি পড়াও এবং সমগ্র 
শিক্ষা অভিযানের মত�ো সংস্কার ও 
পরিকল্পনার মাধ্যমে এই লক্ষ্য আজ 
বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় বীরদের আকাঙ্ক্ষিত ‘এক শিক্ষিত ভারতের’ স্বপ্ন 
বাস্তবায়িত করছে দেশ 

মহাবীর সিং ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং দরু্গা  
দেবীকে লাহ�োর থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। 
তিনি ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় লাহ�োর ষড়যন্ত্র মামলায় 
ব্রিটিশদের হাতে গ্রেফতার হন। বিচারের জন্য তাকঁে 
লাহ�োরে পাঠান�ো হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। মহাবীর সিং রাঠ�োর জেলের মধ্যে ভগৎ সিং, 
রাজগুরু, সখুদেব এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ৪০ 
দিনের জন্য অনশন করেছিলেন। পরে তাকঁে তারঁ কিছু 
সহয�োগীর সঙ্গে আন্দামান ও নিক�োবরে প�োর্ট ব্লেয়ারের 
সেললুার জেলে পাঠান�ো হয়। কারাগারে বন্দিদের প্রতি 
দরু ্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ১৯৩৩ সালে আবার অনশন 
করেন। জেলে মহাবীর সিংয়ের মুখে জ�োর করে দধু ঢেলে 
দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সময় তার ফুসফুসে দুধ চলে 
যায়, যে কারণে তারঁ মতৃ্যু  হয়। কথিত আছে, ব্রিটিশরা 

তারঁ মতৃদেহ পাথর দিয়ে বেধঁে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল।
মহাবীর সিংয়ের বাবা দেবী সিং একবার বলেছিলেন, 

“দেশের জন্য ত�োমার লড়াই প্রমাণ করে যে তুমি মন 
থেকে দাসত্ব গ্রহণ করেননি। এখন যেহেতু তুমি স্বাধীনতার 
পথ অবলম্বন করেছ, তাই আর পিছনে ফিরে তাকিও না 
এবং কখনও ত�োমার বন্ধুদ ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর�ো 
না।“ স্বাধীনতার পরে, আন্দামান ও নিক�োবরের প�োর্ট 
ব্লেয়ারের সেললুার জেল প্রাঙ্গণে মহাবীর সিং রাঠ�োরের 
একটি মূর্তি  স্থাপন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 
২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সেললুার জেলে মহাবীর 
সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালের ১৫ 
অক্টোবর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও আন্দামানের 
সেললুার জেলে গিয়েছিলেন এবং মহাবীর সিংয়ের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব রাষ্ট্র
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বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন এতটাই তীব্র হয় যে এটি 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক 

হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার এই বিক্ষোভগুলিকে দমন করার চেষ্টা 
করেছিল। দমন-পীড়নের মাত্রাবদৃ্ধি ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনকে 
ইন্ধন জগুিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে মদন লাল ধিংড়ার 
মত�ো বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 
বিপ্লবী মদন লাল ধিংড়া ১৮৮৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের 
অমতৃসরে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারি কলেজে পড়ার জন্য তিনি 
১৯০০ সালে লাহ�োরে চলে যান এবং সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে যকু্ত হন। 

কলেজে পড়ার সময় তারঁ নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সবার 
সামনে আসে। তারঁ কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিটেন থেকে আমদানি 
করা কাপড়ের তৈরি ব্লেজার পরার  আদেশ দিয়েছিলেন। এই 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ধিংরা। এর পর 
তাকঁে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সময় পর্য ন্ত ধিংরা 
জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হননি কিন্তু এই ঘটনার পর তারঁ 
জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। ১৯০৫ সালে, ধিংরা লন্ডনে চলে 
যান এবং সেখানে ইন্ডিয়া হাউসে থাকতেন। সেই সময় ইন্ডিয়া 
হাউসে বীর সাভারকরের সঙ্গে তারঁ দেখা হয়েছিল। সাভারকর 
তখন ইন্ডিয়া হাউসের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯০৯ সালের ৮ জনু 
সাভারকারের বড় ভাই গণেশ দাম�োদর সাভারকারকে নির্ বাসিত 
করা হয়। সরকার পক্ষ কেবল প্রমাণ করতে পারে যে তিনি 
শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশরা 
‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’র তকমা দেন। গণেশ সাভারকারকে বহিষ্কার করায় 
লন্ডনে বসবাসকারী বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ  হয়ে ওঠেন।

সে সময় স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলি সাভারকর এবং 
অন্যান্য বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। 
কার্জন উইলির কারণেই লন্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিশানা 
করা হয়েছিল। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা র জার্না ল ‘দ্য ইন্ডিয়ান 
স�োসিওলজিস্ট’-এ উইলিকে ভারতের ‘নির্ম ম শত্রু’ বলে 
অভিহিত করা হয়। ১৯০৯ সালের ১ জলুাই ধিংরা ইম্পেরিয়াল 
ইনস্টিটিউটের একটি সভায় য�োগ দেন এবং উইলিকে হত্যা 
করেন। বিচার চলাকালে তিনি আদালতের বৈধতা মানেন না বলে 
একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। 
তিনি জানিয়েছিলেন তারঁ এই কাজ ‘দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের 
অমানবিক মতৃ্যুদ ণ্ড এবং নির্ বাসনের প্রতিশ�োধ’। মদনলাল 
ধিংড়াকে যখন আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি 
প্রধান বিচারপতিকে বলেছিলেন, “ধন্যবাদ, আমার প্রভু। আমি 
মতৃ্যু র পর�োয়া করি না, কিন্তু আমার মাতৃভূমির জন্য আমার 
জীবন উৎসর্গ  করতে পেরে আমি সম্মানিত, গর্বি ত।“

বিচারে ধিংড়াকে মতৃ্যুদ ণ্ড দেওয়া হয়। মাত্র ২৬ বছর বয়সে 
১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট লন্ডনের পেন্টনভিলে কারাগারে 
তাকঁে ফাসঁি দেওয়া হয়। মদন লাল ধিংড়া ছিলেন দেশের 
যবুকদের প্রতীক যারা ব্রিটিশ শাসনের পীড়নমূলক নীতির তীব্র 
বির�োধিতা করেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত তারঁ বীরত্বের প্রশংসা করে 
বলেছিলেন, “এমন আরও অনেক মদন লাল ধিংড়া থাকা সময়ের 
প্রয়োজন।“ জার্মানি  থেকে তারঁ স্মরণে মাসিক ম্যাগাজিন ‘মদন 
তালওয়ার’ও শুরু হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন ভিকাজি কামা। 
বীরত্ব এবং নির্ভীকতার জন্য মদন লাল ধিংড়ার নাম প্রতিটি 
ভারতীয়ের হৃদয়ে উজ্জ্বল থাকবে।

মহান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স�ৌরাষ্ট্রের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী উছরাংরায় নবলশঙ্কর ধেবর ১৯০৫ সালের ২১ 

সেপ্টেম্বর গুজরাতের জামনগরের কাছে জন্মগ্রহণ করেন। 
মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে  প্রভাবিত হয়ে, ধেবর ১৯৩৬ সালে 
তারঁ নিজ শহর রাজক�োটে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 
য�োগদানের জন্য আইন পেশা ছেড়ে দেন। ধেবর ১৯৩৮ সাল 
থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রাজক�োটে  সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব 

দেন। এছাড়াও, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং কনফেডারেশন 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তিনি তিনবার জেলে 
গিয়েছিলেন।
জনগণের স্বার্থকে  উপেক্ষা করে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য 
সাধারণ মানুষের উপর বহু কর আর�োপ করত। ব্রিটিশরা 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আগ্রাসন 

মদন লাল ধিংড়া: ব্রিটিশদের 
অত্যাচারের প্রতিশ�োধ নিয়েছিলেন

ইউএন ধেবর: আইন অনুশীলন ছেড়ে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে য�োগ দেন

জন্ম: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ মৃত্যু : ১৭ আগস্ট ১৯০৯

জন্ম- ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। মৃত্যু - ১১ মার্চ ১৯৭৭ 
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থেকে রক্ষা করত এবং এর বিনিময়ে স্থানীয় শাসকরা ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থ ন করে জাতীয়তাবাদীদের 
বির�োধিতা করত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ভারতে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হতে শুরু করে। ৩০ এবং 
৪০-এর দশকে, ধেবর রাজক�োটের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আবির্ভূ ত হন। ১৯৩০-এর দশকের 
শেষদিকে, তিনি কাথিয়াওয়াড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। 
তিনি সম্মিলিত স�ৌরাষ্ট্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। 
১৯৪৭ সালের অক্টোবরে, যখন জনুাগড়ের নবাব জনুাগড়কে 
পাকিস্তানের সঙ্গে যকু্ত করার চেষ্টা করেন, ধেবর তার বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে 

অর্থ নৈতিক বয়কট ঘ�োষণা করেন।
ধেবরের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বয়কট আন্দোলন অন্যান্য 
রাজ্যের বিপ্লবীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জনুাগড় পরে 
ভারতের সঙ্গে যকু্ত হয় এবং ধেবরের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসন 
থেকে মুক্তি পায়। তিনি স�ৌরাষ্ট্র রাজ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ  ভূমিকা 
পালন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বেশ কয়েকটি 
দেশীয় রাজ্য এবং প্রশাসনিক অঞ্চলকে একীভূত করে স�ৌরাষ্ট্র 
গঠিত হয়েছিল। ধেবর একই দিনে স�ৌরাষ্ট্রের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী 
নিযকু্ত হন। ১৯৭৩ সালে জনসেবার জন্য ধেবর দেশের দ্বিতীয় 
সর্বোচ্চ  বেসামরিক পুরস্কার পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হন। তিনি 
১৯৭৭ সালের ১১ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।  

দূরদর্শ ন ‘স্বরাজ: সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’ 
চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য হল দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনিগুলি পুনরায় 

উপস্থাপন করা এবং দেশের তরুণ প্রজন্মকে অপরিচিত, 
অজানা নায়কদের সঙ্গে পরিচিত করান�ো। তাদঁের জীবন 
কাহিনি সিরিয়ালের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। অমতৃ 
মহ�োৎসব উপলক্ষে, এই সিরিয়ালের ৭৫টি পর ্ব ৭৫ সপ্তাহ 
জডু়ে সম্প্রচারিত হবে। এই সিরিয়াল ১৪ আগস্ট শুরু 
হয়েছিল। এটি প্রতি রবিবার রাত ৯টায় হবে। ১৭ অগাস্ট 
সংসদের বালয�োগী অডিট�োরিয়ামে সিরিয়ালের একটি 
বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে অংশ নেওয়ার পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
ম�োদী তারঁ ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে স্বরাজ সিরিয়াল দেখার 
জন্য জনগণকে অনুর�োধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 
“এটি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অজ্ঞাত 
নায়ক-নায়িকাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের তরুণ প্রজন্মকে 
পরিচিত করার জন্য একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ। আমি 
আপনাদের সকলকে অনুর�োধ করব এটি দেখার জন্য।“ 

‘স্বরাজ’ কেন অনন্য?

এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ১৪৯৮ সালের সময় থেকে 
যখন ভাস্কো দা গামা প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখেন। 
পর্তুগি জ, ফরাসি, ডাচ এবং ব্রিটিশরা তখন ভারতে 
উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করছে। এই সিরিয়ালটি সেই 
সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা এবং আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের বীরত্ব গাথঁা প্রকাশ করেছে।

৭৫ সপ্তাহ, ৭৫ পর্ব

এটি প্রতি রবিবার ডিডি জাতীয় চ্যানেলে রাত ৯টা থেকে 
১০টা পর্য ন্ত প্রচারিত হয়। এছাড়াও, সপ্তাহে পর ্বগুলি 
পুনরায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। মূলত হিন্দি ভাষায় নির্মি ত 
এই সিরিয়ালটি তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম, 
মারাঠি, গুজরাতি, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়া আঞ্চলিক 
ভাষায় ২০ আগস্ট থেকে সম্প্রচার শুরু হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ‘আজাদি ক�োয়েস্ট’ 
ম�োবাইল গেমের আকারে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে 
যাতে আমাদের বাচ্চারা স্বাধীনতার নায়ক এবং আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার 
অমতৃ মহ�োৎসব উপলক্ষে এই গেমটি চালু করা হয়েছে। 
এর উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী মানুষের 
কাছে তুলে ধরা। এই অনলাইন ম�োবাইল গেম সিরিজটি 
জিঙ্গা ইন্ডিয়ার সহয�োগিতায় তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর গেমের উদ্বোধনে বলেন “এই গেমটি 
স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং 
অজানা বীরদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য 
সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম একটি।“  
আজাদি ক�োয়েস্টের প্রথম দুটি গেম হল ‘আজাদি 
ক�োয়েস্ট: ম্যাচ থ্রি পাজল’ এবং ‘আজাদি ক�োয়েস্ট: 
হির�োস অফ ইন্ডিয়া’।

দরূদর্শনে  স্বরাজ সিরিয়ালে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের ৭৫টি গল্প দেখুন

স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব শুধুমাত্র নতুন সংকল্প এবং ধারণারই নয়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন 
উৎসর্গ কারী বীরদের সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে জানান�োরও উৎসব। স্বরাজ সিরিয়ালের মাধ্যমে দরূদর্শ ন 

সেই লক্ষ্যে একটি উল্লেখয�োগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার অমতৃ মহ�োৎসব রাষ্ট্র
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মিডিয়া কর্না র 
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শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে পারেশুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে পারে

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যত না 
রাজনীতিবিদ ছিলেন, তার চেয়ে বেশি 
তিনি একজন চিন্তাবিদ এবং লেখক 
ছিলেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ , উন্নত এবং শক্তিশালী দেশ 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 
দেশ হল এমন একটি জায়গা যেখানে 
একদল মানুষ যারা একটি লক্ষ্য, আদর্শ  
মেনে বসবাস করেন এবং বিশ্বের এই 
অঞ্চলটিকে তাদঁের মাতৃভূমি বলে মনে 
করেন। আদর্শ  বা মাতৃভূমি এই দটুির 
ক�োন�োটিই না থাকলে দেশের ক�োনও 
অস্তিত্ব থাকে না। ২৫ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত 
দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষি কীতে তারঁ 
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

‘ইন্টিগ্রাল হিউম্যান ফিল�োসফি’র প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ‘ইন্টিগ্রাল হিউম্যান ফিল�োসফি’র প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত 
দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষি কীতে তারঁ প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষি কীতে তারঁ প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 

জানাই। তারঁ সমগ্র জীবন ছিল সর ্বজন হিতয়-সর ্বজন জানাই। তারঁ সমগ্র জীবন ছিল সর ্বজন হিতয়-সর ্বজন 
সুখের নীতির উপর ভিসুখের নীতির উপর ভিত্তিত্তি করে, এবং তিনি দেশ গঠনে তারঁ  করে, এবং তিনি দেশ গঠনে তারঁ 

জীবন উৎসর্গ  করেছিলেন। তারঁ চিন্তাধারা দেশবাসীকে জীবন উৎসর্গ  করেছিলেন। তারঁ চিন্তাধারা দেশবাসীকে 
অনুপ্রাণিত করে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলতেন, অনুপ্রাণিত করে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলতেন, 
‘শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে ‘শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে 

পারে।‘ এটিই আজ স্বনির্ভর ভারতের ম�ৌলিক ধারণা। এই পারে।‘ এটিই আজ স্বনির্ভর ভারতের ম�ৌলিক ধারণা। এই 
আদর্শকে  সঙ্গী করে দেশ এগিয়ে চলেছে স্বনির্ভরতার পথে।আদর্শকে  সঙ্গী করে দেশ এগিয়ে চলেছে স্বনির্ভরতার পথে।

-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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